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লোকশক্তি 
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সম্পাদক 


মনকুমার সেন 


সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য 
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শ্রীরবীঙ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ 
শঁশিশির সার্যাল 





লোকশক্তি 
সূচীপত্র 


২ বর্ষ, ৫ম সংব্যা ॥ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ 


পৃষ্ঠ! 
সম্পাদকীয় রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০৩ 
গান্ধী ও উন্নয়নের অথনীতি অম্লান দত্ত A 
মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন মনকুমার সেন 8 5 
একাদশ শ্রেণী উপযুক্ত নয় সত্যপ্রিক্ন রায় ১ ১৪ 
এগার ক্লাস তুলে দেওয়াই উচিত অরুণ বসু +" ১৯ 
একাদশ এবং দ্বাদশ চাই প্রচ্চোৎকুমার লিংহ ০৮ ২১ 
একাদশ শ্রেণী উপযুক্ত নয় ননী কুণ্ড ॥* তি 
রামমোহন £ শতাব্দীর প্রণাম সুদৰ্শন চক্রবর্তী ১৮, ২৭ 
সাক্ষাৎকারে রক্তিম মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত সেন 

প্রিয়রঞ্জন সাহা, প্রবীর সেন। 

কবিত! লিখেছেন ‘হিমাদ্ৰি’ ও রমেন্দ্রনাথ মলিক 


তাছাড়া আঁলোচন! সভা, ছাত্র ও যুব জগৎ, প্রভৃতি । 





পরব তা সংখ্যা 


‘লোকশক্তি'র অক্টোবর সংখ্যার মূল প্রসঙ্গ লোক-উৎসব | শারদীু 
উৎসব উপলক্ষে এই সংখাটিতে থাকবে কবি, যাত্রা, কথকতা, পৃজ1-পাবণ, | 
খেল, ব্রতচারী প্রভৃতি লোকসাধানণের উৎসব ও আনন্দানষ্ঠান সম্পর্কে 
সচিত্র তথ্যমূলক আলোচনা । 

সম্পাদক, লোকশক্তি 








| সম্পাদকীয় 


সুষ্ঠু শিক্ষানীতি আর কতদিনে হবে ? 


ক্বাধীনতার পঁচিশ বছরের যাত্রাশেষে আমাদের 
জাতীয় জীবনে কতকগুলি জিজ্ঞাসা-চিহ্ু দেখ! দিয়েছে। 
' এগুলি কেবলমাত্র জিজ্ঞাস নয্ন়। পরস্ত এগুলি এক একটি 
গভীর ক্ষতের সকার | দুরারোগ্য ক্যান্সারের মত এ ক্ষত 
জীবনী শক্তির মূলে ঘুণ ধরাবার উপক্রম করেছে। 
স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও এ দেশে ২২ কোটি 
লোক দারিদ্রা সীমার নীচে পড়ে রয়েছে, আর নিরক্ষরের 
"1 প্রায় ৩৯ কেটি । এই সীমাহীন দারিদ্রাও নিদারুণ 
।পরক্ষরতা স্বাধীনতাকে কেবল অর্থহীন করছে না, 
জাতী্ল জীবনকেও একনৃ্টিতে পঙ্গু করছে। নিরক্ষরতার 
ন্যায় লক্ষ্যহীন শিক্ষাপস্ধতিও একটি ক্ষত! পশ্চিম 
বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটি সংকটের 
ক্ষত দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চোখের পীড়া স্বহ্ূপ হয়ে 
ছ| 
একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, শিক্ষা হবে 
যু. পযোগী এবং জীবনোপযোগী। যুগের পরিবর্তনের 
সা পঠন বাবস্থা বা পাঠ্যস্থচীতে সময়োচিত 
+নের প্রয্নোজন দেখা দেয়। কিন্ত এদেশে প্রভৃত 
€ 1, অর্থবায় ও লামী-দামী শিক্ষাবিদ্দের গলদঘর্ম হওয়া 
সা আজ পযন্ত একট! উপযোগী প্যাটার্ণের উদ্ভব হল লা। 
০ উন্নয়নশীল দেশে অথনৈতিক প্রগতির মানদণগুকে 
স্থায়ী করতে হুলে ধার-করা শিক্ষা পদ্ধতি দিয়ে কাজ 
চালানে' যায় না। বিদেশী যূলধন স্বল্প সময়ের জন্তু দেচীয় 
ব্যবস্থার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু স্থারিত্বের জন্তু 
আমাদের যেমন নিজ্ন্ব আধিক সঙ্গতি প্রয়োজন, তেমনই 
শিক্ষা বাবস্থায় স্বদেশীয় চিন্তাভাবনা ভিত্তি প্রন্তরের কাজ 
করবে। জাতীয় শিক্ষা বাবস্থার সামগ্রিক পটভূমিক। 


বিচার করলে আরবরা দেখব যে, প্রাথমিক শিক্ষার ম্যাগ 
মাধ্যমিক শিক্ষাও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষা! শিল্পের স্কায 
একটা ইনভেষ্টমেন্ট শ্বব্ধপ। তার যথা বিনিয়োগ না 
হলে শিব গড়তে বাদর গড়া হবে। 

এখন দেখা যাক, কি বলেছেন যাধামিক শিক্ষার 
প্রসঙ্গে । দেশ বিদেশের শিক্ষাত্রতীদের পনামর্শে কমিশন 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি সর্বাঙ্গীণ মৃপ্যায়ন করেন। 
বস্তুত পক্ষে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবসমূহের পুনবিচাব 
সুরু হয়েছে আজ পঃ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে | সেভন্ত এই 
কমিশনের বক্তব্যগুলি উত্তমরূপে অনুধাবন কর] প্রয়োন্তন। 
(১) সাত হতে আট বছরের প্রাথমিক স্তরের পর তিন 
অথবা ছুই বছরের নিম্ন মাধামিক স্তরের শিক্ষাই 
মোট দশ বছরের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হবে *-- ॥ 
বয়স পধস্ত। (২) দশ বছরের স্কুলের শিক্ষা শেষে 
একটি বাইরের পরীক্ষার (একলটারনাল ) বাবস্থা হবে 
(৪) নবম শ্রেণীতে ব্ষরের বিভক্তিকরণ (দ্রীম ) হবে না 
এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষা] শেষ ন! হওয়া পর্যন্ত বিশেষী- 
করণের কোন প্রচেষ্টা করা হবে না। (৪) প্রত্যেক 
মাধামিক বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ)মিক স্তনে উন্নীত হবে না। 
(৫) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতেই বিশেষ পাঠাস্ুচীর 
ছুই বছরের উচ্চতর মাধামিক শিক্ষাদানের বাবস্থা হবে। 
এই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একক ৷ 
অথাৎ, কোঠারি কমিশনের মতে স্কুলের শিক্ষা ১২ বছ্ছবের 
হলেও তা পধায়ক্রমে বিভক্ত এবং বিশেষীকরণ শেষের 
দুই শ্রেণীতে মাত্র আরম্ভ হবে। এই সংস্কার সাবিত 
হবে দীর্ঘ কুড়ি বছর সময়ের ( ১:৬:-- ১৯৮৫ ) মধো। 
প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কোসকে কলেজ হতে স্কুলের আওতায় 


লোক শক্তি 


স্বান! সবে । মোট কথা, অধিকাংশ চাতসমাজের জন্য 
পত্ম হজ দশম শ্রেণী পর্ধস্ত একটি নিদ্দিষ্ট একক 
পাঠাস্চী অচুলরণ কর! হবে। এতে কোন 'প্রীম বিভাগের 
বাশ নেই | কেবল তাই নপ্ন, কোঠারি কমিশনের মতে 
নবম শ্রেণীতে পাঠাহ্ছচীর বিশেধীকরণ { ষ্ট্রীয় ) সুরু কর! 
ছাত্ছ্াত্রীদের বসের দৃইতে খুবই অলময্রোচিত। 

শিক্ষা সংস্কারের এই প্রপ্ছাবগুলি অনুধাবন কবে 
আমরা নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত করতে পারি ঃ 

(১) মাধাখিক শিক্ষাব্যবস্থা! স্থপমস্বিত বে যাতে করে 
সাধারণ ছাত্রছাত্রী জীবনসংগ্রামের উপযোগী জান ও 
ইত্তকৃশলতা অর্জন করে (২) এই শিক্ষা কেবলমাত্র 
কেতাবী হতে পারে না ২৩) শিক্ষাধাঁব দেহ, মন ও 
আন্তার সুহয বিকাশের সুষ্ঠ সুযোগ মাধামিক শিক্ষা- 
বাবস্কার পক্ষে একাস্তন্ব:প অভ্যাবশ্টুক! অথাৎ কলা,বিজ্ঞান 
বাণিজা প্রভৃতি শাখার বিন্যাস এমন হওয়া চাই যাতে 
করে ছাত্রছাত্রীর স্থকোমল বুঘ্ধিবৃত্তির উপর অযথা চাপ 
পড়ে লা। 

এই প্রলঙ্গে জাতীয় বৈশিষ্টা তথা প্রয়োজনের নিরিখে 
মহাত্মা গান্ধী তার জীবন সায়ান্কে যে নতুন শিক্ষা 
পরিকল্পনার পরাক্ষ] শুরু করলেন, ভার যথাযথ মূল্যায়ন 
ছওয়| প্রয়োজন মনে করি। তার কল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা 
কর্মকেন্দ্রি শিক্ষাব্যবস্থা । কেবলনাত্র কেরানীকুল বা 
কেতান্রন্ত কিছু বারোক্রাট তৈরী কর! কোন দেশের 
জাতীয় শিক্ষানীতি হতে পারে না। যে ব্যাপক বেকারী 
নাজ আমাদের মারাত্মক সংকটের মূখে এনেছে, তার 
সমাধানের মূল রয়েছে শিক্ষা সংস্কারে । শিক্ষাজীবনেই 
শিক্ষাথী কোন না কোন শিল্পকলার পারদর্শী হয়ে 
জীৰনোপযুক্ত চবে। কোন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে শিশুজীবন হতে যোগ স্বষ্টি কর! হলে তা পরিণামে 
ফলদারক হবে। গান্ধীজীর ‘নয়ী তালিম’ পরিকল্পনা 
কোন সামুলী শিল্পশিক্ষা নয়। শোন! যাচ্ছে, মাও-সে- 


তু'ষের চীনেও বাধাতামূলক তাবে শিক্ষাবাবস্থায় কোন 
না কোন কাজের সংযোগ করা ছয়েছে। ছুঃখের কথ! 
সব বিষয়েট আমাদের ভ্রান্তি দূর হয় দেরীতে। 

সম্প্রতিকালে প. বাংলার দশ তথা এগার শ্রেণীর 
ছন্ব আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শিক্ষক তথা 
অভিভাবক সমাঞ্জের অনেকে একাদশ শ্রেণীর বতমান 
শিক্ষাকে অকেজো মনে করেন | যদিও প্রধান শিক্ষক 
সমিতি বা মধ্য শিক্ষা পর্যদ তা মনে করেন না। আবার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউগ্িল প্রভৃতি 
একবাক্যে এর বাথতার রায় দ্গিয়েছেন। কোঠাবি 
কমিশন যে বার বছরের (১*+২) স্থুলের শিক্ষার 
কথ! বলেছেন, তা বতমানের একাদশ শ্রেণী ছতে যে 
মূলতঃ পৃথক, তা উপরের আলোচনার স্পট হয়েছে। 
করেক বছর বাদে বাদেই শিক্ষাবাবস্থার খোল-নল্চে 
ব্দলাবার কথা বলা অযৌক্তিক। বর্তমান এগার শ্রেণীর 
শিক্ষাবাবস্থা নান! কারণে জাতীয় জীবনে আস্থা টি 
করতে সক্ষম হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তবে বছরে 
বছরে অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর বোবা শিক্ষাজগতকে ভারাঁ- 
ক্রান্ত করুক, তার কেউই পক্ষপাতী নন। এত ব্যাপক 
হারে ছেলেমেয়ের ফেল করে কেন তার উত্তর কে 
দেবে? জাতীয় মৌলিক শিক্ষার দৃষ্টিতে দশশ্রেপীর একটি 
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যন্থচীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য । প্রয়োজনবোধে 
তৎসঙ্গে ছুই বছরের একটি বিশেষ পাঠান্ুচী যুক্ত করা 
যেতে পারে । কিন্ত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি এমন হবে 
ধাতে করে “শিক্ষিত বেকারির’ করুণ দৃষ্টের অবতারণা 
না হয়। নচেৎ বিকাশোস্থধ এই কিশোর বয়সের 
ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্বাক গিনিপিগের স্তায় অন্তহীন 
অবাস্তব প্রয়োগ কেবল অর্থহীন হবে না, বরং মারাত্মক- 
রূপে অন্থায়ও হবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । লেজ 
মেরুদণ্ডের উপর বিবেচনাহীন আঘাত জাতীয় জীবনৈ 
প্রতাঘাত হানতে দ্বিধা করবে না। 


শান্ধী ও উন্নয়নের অর্থনীতি 
[ পূৰ্ব-প্রকাশিতের পর ] 


আরো পুরনো অর্থনীতিকদের কেউ কেউ,যেমন মার্স বুঝতে পেরেছিলেন শিল্পায়নের 
এই যে ধারা, যা পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদী উন্নয়নের পাশাপাশি চলছে, তা স্বচ্ছন্দে বিনাযন্ত্রণায় 


প্রলারলাভ করেনি । 


কিন্ত পুঁজিবাদী উদ্যোগে শিল্পায়ন এবং গ্রামের ওপর সহরের প্রভুত্ধ 
ইতিহাসে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ এ বিষয়ে মাক্সের কোন সন্দেহ ছিল না। 
ম্যানিফেঞ্টো'তে তিনি লেখেন, ''বুর্জোয়াশ্রেণী গ্রামাঞ্চলকে সহরের শাসনাধীন 


“কমা নিষ্ট 
করেছে, তারা 


বিরাট বিরাট সহর স্ষ্টি করেছে, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সহরাঞ্চলের লোকসংখ্য। প্রচুর বাড়িয়েছে 
এবং এইভাবে জনগনের একটি বড়ে। অংশকে গ্রাম-জীবনের বেকুবী থেকে উদ্ধার করেছে ৷” 
( মানিফেষ্টে। অব. দি কম্যুনিষ্ট পাটি, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস্‌ পাবলিশিং হাউজ, মস্কো, ১৯৫৩, পৃঃ ৫৩ ] 





অমান দত 


“ভারতে বৃটিশ শাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে মাঝ বিশেষ 
করে “তথাকথিত গ্রামীণ ব্যবস্থা” প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 
"এ পরিবার-কেন্দ্রিক সথাজগুলোর ভিত্তি ছিল গৃহশিল্প, যা 
ছিল হস্তচালিত কাতাই হ্ডচালিত বুনাই ও হপ্তচালিত 
কৃষির একটি বিচিত্র মিলন। এগুলোই গ্রীমসমাক্গকে 
স্বাবলন্বনের শক্তি জোগাত। ইংরেজের হস্তক্ষেপে হিন্দু 
কাটুনী ও তাতি লোপ পেকে যায়,_এই সমস্ত ুক্রাকার 
অধ-বর্ধর অর্দ-সভা সমাজের অথনৈতিক ভিত্তি গুড়িয়ে গিয়ে 
এশিয়ায় বৃহত্তম সমাজবিপ্রব এবং লতা কথ! কথা বলতে 
গেলে- একমাত্র সমাজ বিপ্লব স্থটি হয়” ( অন কলো- 
নিয়েলিজম্‌, ফরেন ল্যাজু্সেজেস পাবলিশিং হাউজ, মস্কো 
পৃঃ ৩৬)। ভারত প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখলেন, 
“রেলপথ যে আধুনিক শিল্পের সুচন! করেছে ভাতে বংশাহ- 
ক্রমিক শ্রম-বিভাঁগ ভেঙ্গে পড়বে, ভারতীয় জাতিপ্রথা 
যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের প্রগতি ও শক্তির 
পথে এই নানা জাতিই নিশ্চিতরূপে গ্রতিবন্ধক। [ পূর্বোক্ত 





গ্রন্থের ৮০ পৃঃ] । মাক্স নিসংশয় ছিলেন যে, শিল্পের প্রসারণ 
ঘটবে এবং এই প্রসারণের ধারায় শেষ পর্যস্ত গেট! 
সমাক্গের স্তর উন্নীত হবে-_বদিও সে-বিবর্তন বেদনা- 
দায়ক হতে পারে । মাক্সের প্রধান চিন্তা ছিল পুঙ্গিবাদী 
এবং মজদুরের মধ্যেকার “বিরোধীত1, আর গান্ধীর প্রধান 
উদ্বেগ ছিল সহবের হাতে গ্রামের শোষণ। 

অথনৈতিক বিকাশের পথে কতকগুলো অস্তরায় রয়েছে, 
য। স্মিথ কিম্বা! মান্স কেউই যথেষ্ট পরিমাণে হিসেব করে 
দেখেন নি। ইংলগ্ড ও স্কটলাপ্ডে বাবসায়ী সমীজ্ঞ কুষি- 
উন্নয়নে দস্তরমত সাহাধ্য করেছিলেন। ভারতে কিন্তু 
ঠিক তেমনটি টেনি। জন ষ্র্যাচী তার ‘দি এন্ড অব, 
এান এম্পারার, গ্রন্থে লিখেছেন, "স্কটল্যান্ডের মধো রয়েছে 
অনেকগুলো! জমিদারী যার ভূমি-উন্নয়ন ঘটিয়েছেন 
প্রত্যাগত “ভারতীয়গণ* | (এইন্ধপে) তারা কৃষি-কৌশলের 
বৈপ্লবিক রূপাস্তরে অংশগ্রহণ করেন যে-রপান্তর ছিল শিল্প- 
বিপ্রবের মূলে ।” এখানে ‘ভারতীয়’ বলতে ভারত হতে 


b 


লোকশক্তি 


প্রত্যাগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের 
বে'ঝানো হয়েছে। কিন্ধু যে-সমস্ত ভারতীয় কপিকাতার 
য় নবোছুত বাণিজ্জাকেন্দ্রুলোতত এসেছিলেন এবং 
বিদেশী বাবসায়ীদের সাথে একযোগে কাঙ্গ করে ধনাঢা 
হয়েছিলেন তারা কী করলেন ? তাদের বেশ করেকজন 
হমি খরিদ করলেন কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই কৃষির 
উন্নতিকারীর পরিবর্তে অনুপস্থিত জমিদারের ভূমিকা গ্রহণ 
করলেন। এ ক্ষেত্রে অন্তত্র যেমন ঘটেছে, তেমনটি ঘটল না, 
শহরের বাণিজ্য কৃষির স্মুদ্বিতে ফ্াহাঁষা করল না। শিল্প- 
বিকাশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ তুলনা আছে। ইউরোপ- 
মহাদেশে রেলপথ ছিল শিল্পবিগ্রবের প্রবর্তক | সেই 
উপমা ভারতের ক্ষেত্রেও তুলে ধর! লোভনীয় ছিল। 
মান ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঘোষ্ণ! করলেন, রেলপথই হবে 
“আধুমিক শিল্পের সত্যকার অগ্রনায়ক ৷" কিন্তু “আধুনিক 
শিল্প” ভারতীয় অর্থনীতির একটি সংকীণ ক্ষেত্রেই সীমবন্ধ 
হয়ে রইল; এবং রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ার পুরে! একটি 
শতাব্দী পরেও লহর এবং গ্রামের ব্যবধান তীব্র ও 
বিপধস্নকর হয়েই রইল! 

নিজ লিজ ধরণে স্মিথ এবং যাক” দুজনেই স্পষ্ট বুঝতে 
পেরেছিলেন _ 'নৃতন' এবং পপুরাতন'-এর মধ্যে, আধুনিক 
শিল্প এবং পরম্পরাগত শিল্পের মধ্যে যে মোকাবেলা ঘটবে 
তাতে শেযোক্তটি পরাজিত হতে বাধ্য । এই পরাজয়ের 
তাৎপবই আরও তলিয়ে দেখা গ্রয়োজন | পরম্পরাগত বা 
প্রাচীন শিল্পের ভিত ধ্বসিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট শক্তি 
আধুনিক শিল্পের থাকতে পাবে, কিন্ত সে ভিত নতুন করে 
গড়ে তুলবার শক্তি না-ও থাকতে পারে। অসংগঠিত 
প্রাচীন শিল্প অনির্দিষ্কালের জন্ত আধুনিক শিল্পের 
সহাবস্থান করতে পারে এবং তাতে পরিপাম আরো 
খারাপও হতে পারে। এ নিছক তাত্বিক সম্ভাবনা নয় 
কিন্ব। ফোন বিশেষ দেশের বিশেষ অভিনজ্ঞতাঁও নয়। এ 
হচ্ছে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে বহুসংখ্যক উন্নতিশীল দেশের 
সাধারণ অভিজ্ঞতা । এই সমস্ত দেশে আধুনিক শিল্প 
লংগঠিতরূপে রয়েছে। আধুনিক শিল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে 


কিস্ত জাতীয় অথনীতির অমনপক্তিতে কর্মক্ষম ব1 কর্ম- 
প্রার্থীদের মাত্র একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকেই এই শিল্প কাজ দিতে 
সক্ষম। জমির ওপর চাপ বাড়ছে, গ্রামাঞ্চলে অর্ধ- 
বেকারদের সংখা! ক্রমাগত বেড়ে চলেছে । একই কারণে 
চাকুরীর অন্বেষণে ক্রমাগত লোক ছুটছে শহবের দি(। 
অথচ সহরের ক্ষমতা নেই এদের ধারণ করে ও কাজের মত 
কাজ দেয়। এই ভাবেই দারিজ্র্যপীড়িত গ্রামাঞ্চল সহরকে 
ক্রি করে । জান] বেকারদের সঙ্গে যুক্ত হবে "টারসিক্ারী' 
[৩য়] ক্ষেত্রের এক বিরাট সংখ্যক অজানা বা প্রচ্ছন্ন বেকার। 
'সেকগারী' [২য়] ক্ষেত্রের অনুপাতে এইক্ষেত্রে কর্মসংস্থান 
অস্থাস্থ্যকররূপে বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে বস্তুত ক্রমবধিত প্রচ্ছন্ন 
বেকারীই পরিস্ফুট | এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় 
“পঞ্চাশ শতকে আর্জোর্টনাঃ চিলি এবং উর্ুগুয়েতে যত 
নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে তার এক অত্যধিক অংশ--৭১ 
শতাংশই গিত্লেছে মুগ ( উৎপাদনমূলক ) কাজ ছাড়া অন্ত 
কাজে__* ( ইকনমিক বুলেটিন অব. ল্যাটিন এযামেরিকা। 
ইউনাইটেড নেশনস্‌, অক্টোবর, ১৯৬৫ )। এই হচ্ছে রণ 
অথনীতির কাহিনী। 


কৃষি ও গ্রামশিলের পরস্পর-শির্ভরতার 
ভিত্তিতে গঠিত পরম্পরাগত গ্রামীন অর্থনীতির 
আভ্যন্তরীণ ভারসামা সম্বন্ধে গান্ধীর পরিষ্কার 
ধারণা ছিল। আধুনিক শিল্পের চাপ কীভাবে এই 
ভারসাম্য ধংস করেছে ত! তিনি তীব্রভাবে অনুভব 
করেছিলেন। তীর স্বনামধ্যাত পূরস্রীগণের স্তায় 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতির দর্শনকে তিনি গ্রহণ 
করেন নি। ভাতে তিনি আরও স্পষ্ট বুঝতে 


পেরেছিলেন প্রাচীন শিল্পবাবস্থ! ভেঙ্গে পড়লে তার 


জানামতে অর্থনীতিতে যে সব সমস্যার উদ্ভব হবে, 
স্পষ্টতই আধুনিক শিল্প তার কোন সমাধান দিতে 
পারবে না। এইদিক থেকে গান্ধীর অস্তৃ্টি শুধু 
তাঁর স্বদেশের নয় সাধারনভাবে আল্লোক্সত সমস্ত 


পি 


লোকশক্কি 


দেশের পক্ষে মূলাবান। শিল্পোন্নত দেশগুলোর 
অর্থনৈতিক সমস্তযাসমূহের একটি দিকেও তার 
প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে । কিন্তু ত। বিশেষভাবে সত্য 
“উপ নিবেশিক” পৃষ্ঠভূমির অল্লোন্নত অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে, যেখানে শিল্পবা ণিজা-কেন্দ্রগুলে! 
স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় দেশের মাটি থেকে 
উদ্ভূত হয়নি, বাইরের থেকে চাপানে! হয়েছে । 


এইসব ক্ষেত্রে সহর এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও 
রুষ্টিগত ফারাক অপেক্ষাকৃত অদিক, পরিণত শিল্প-সমাজের 
তুলনায় ব্যাপকতর, এবং দুয়ের মধো স্বঞ্নাত্মক আদাল- 
প্রদান আরও কঠিন। আজকের শিল্পোরত দেশগুলোর 
অথনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ে সহরের উৎপাদন- 
পদ্ধত্তি যতট। 'শ্রমমহাক্বক+ (‘labour-saving’ ) ছিল, 
আজকের অল্পোন্নত দেশগুলোর অথনীতিগ লেই একই 
অধ্যায়ে তা আরও বেশী, উপরন্তু অল্লোন্নত দেশগুলোতে 
জনসংখ্যার বুদ্ধিও দ্রুততর । সুতরাং তত্ববিদ্‌ অর্থনীতিক- 
গণ যাকে বলেন ক্ষেত্র-পরিবর্তন্গত বেকারী ( friction- 
কিন্ব। কালক্ৰমিক বেকারী 
( cyclicai uncmployment) এবং য| উনবিংশ 
শতাব্দীর অর্থনীতিকদের কাছেও অপরিল্্রাত ছিলনা 
আজ শুধু তা-ই আমাদের অর্থনীতিতে নেই, পুাঁতন 
বেকারী ও অর্ধবেকারীর ক্রমধর্ধিত বোঝাঁও এই 'অথ- 
নীতিতে চাপছে যার কথা ভারতীয় পবিকল্পনাকারীগণ 
ভালভাবেই স্থানেন এবং যার কোন উত্তর আধুনিক 
শিল্পের সাধ্যের অনেক বাইরে। সমাজন্ীবনের অবলুপ্ধি 
এবং সহর ও গ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংঘাত আরও 
নতুন নতুন সমম্তার স্থট্টি করছে এবং এই সমস্যা গুলে। 
উৎপাদনাত্মক কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধিত অভাবের সাথে 
যুক্ত হয়ে এইসব সমাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে গুরুতর 
ংশয়ের স্থি করছে। 


এই তাবৎ সমস্যার পটভূমি ঘিরে তৈরী হয়েছে 
গ্রাম-শহরের বিরোধ সম্পর্কে গান্ধীর ভাবনা । 


al unemployment ) 


আমরা দেখব অন্য যে-কোন কিছুর তুলনায় এটাই 
বেশী করে ইম্নতিশীল সমাঙ্মকে বিভীধিকার শ্যায় 
পিছু ধাওয়। করছে। 


গান্ধী এই ঘনাক্কমান সংকট দেখতে পেয়েছিলেন 
এবং শিদ্ধান্ত করেছিলেন আধুনিক শিল্প যে ভাঁরযামা- 
মূলক গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজকে ভিত্তিচাত করেছে 
তার পুনরুদ্ধার ছাঁড়। উপাদ্রান্তর নেই | তাঁর এই সমাধানের 
নানা সমালোচনা হতে পাবে: যেমন, প্রথমেই দূর! 
ষাক্‌ নেহেরুর একটি চিঠির কথা। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 
নেহেরু গান্ধীকে এক চিঠিতে লিখলেন, “আধুনিক 
পরিবহন এবং আধুনিক আরও অনেক আবিষ্কার অব্যাহত 
রাখা এবং তাদের আরও বিকাশসাধন করা অবশ্থাস্তাবী 
বলে আমার মনে হয়। তাদের ন। রেখে কোন 
উপায় নেই। তাই যদি হয়, তাছলে ভারী শিল্প 
কতক পরিমাণে অবশ্যন্ভাবী- কিস্কু একাস্তবূপে গ্রাম- 
সমাজ্জের সঙ্গে তা কতটুকু খাপ খাবে? রাচ্নৈতিক- 
অনৈতিক স্বাধীনতা, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আত্ম- 
রক্ষার প্রশ্নটিকেও এই পটভূমিতে বিবেচন! করতে হবে। 
যগ্রবিজ্ঞানে অগ্রগামী না হয়ে ভারতের পক্ষে সত্যস তাই 
স্বাধীন হওয়া সম্ভব বলে অমি মনে করিনা” । 
( টেঞুলকর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬ )। প্রকৃত প্রস্তাবে 
গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে 
ভারী শিল্পের প্রয্নোজ্জন আছে। তিনি লিখেছিলেন, 
"আমার বিশ্বাস কয়েকটি মূল শিল্পের প্রয়োঞ্জন 
আছে।''‘তাদের লাম ন! করেই বল! যান বছসংখ্যক 
লোক যে-শিল্লে কাজ করে তা বাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 
হওয়া উচিত।” (হরিজন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) অবশ্য 
সন্দেহ হয় যে গান্ধী সমন্তাটিকে শেষ পর্যন্ত ও বিশন্ক্পে 
দেখেছিলেন কিনা | এক পা1 গেলেই আর এক পাঃ 
“মূল শিল্প” মেলে নেওয়া মানেই সহরকে মেনে নেওয়া] । 
এ থেকেই সহর এবং গ্রামের, সম্বন্ধ বিষয়ক পুরে! প্রশ্নটি 
পুনরায় এসে যায়। গান্ধী এই সন্বন্ধকে দেখেছিলেন 


৭ 


লোকশক্তি 


“পরম্পর-নি্ভহতার" ভিত্তিতে, “শোষণের” দৃষ্টি থেকে 
নয়। নি:লন্দেচে এটিই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, কিন্তু এর বাবছাবিক 
তাংপধ আমারও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 


অধিকাংশ গ্রাম থেকেই স্র অনেক দূরে সুতরাং 


সহর গ্রামের প্রয়োজ্জ মেটাতে অক্ষম । ভারতের 
বিভিন্ন আঅডাবের মধ্যে এ হচ্ছে একটি । জ্ঞাপান 
সহ বিভিন্ন উন্নত দেশে সাধারণতঃ প্রতি 


১৫টি হা] তারও কম গ্রামের জন্য একটি করে বাঞ্জার- 
সহ [market town) আছে। ভাবতে অবস্থা 
অনেক থাৱাপ। কাণপুর অঞ্চল সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক 
অনুসন্ধানে এই বাস্তব অবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। 
তাতে বলা হয়েছে, "সহব সম্পর্কে সরকারী লোৌকগণনার 
সংজ্ঞা ধরে নিলে এই অঞ্চলের সহরকেন্দ্রিক বিদ্বাসটি 
হল একটি কেন্দ্রীর় সহর ( কানপুর ), ২৪টি সহর এবং 
১১২৩৯টি গ্রাষ ; যার অর্থ হল প্রতি ৪৬৮টি গ্রাযপিছু 
মাত্র একটি সহর---এই আঞ্চলিক সহুরে বিন্তাসের সথম্পঃ 
দুর্বলতা হল সহরের চূড়ান্ত সংখ্যা্লতা ৷ এদের কোনটির 
পক্ষেই ৪৬৮টি গ্রামের সেবা করা সম্ভব লয়--পথঘাটের 
পুরো বন্দোবস্ত আছে বলে যদি ধরেও নেয়া যায়। 
তেমন বন্দোবস্তও সম্পূর্ণ অনাবশ্তক ৷" [ই. এ. জে, 
ভলসল, ‘দি অর্গানাইছেসন অব. স্পেল ইন ডেভেলপিং 
কানটি ক, হাঁভাড, ১৯০৪ পৃঃ ১৯২১ ১৯৪ 11 স্থতরাং 
আমাদের প্রয়োদন হল আরো! বেশী সংখ্যায় সরে 
শকেন্দরস্থান*- যাদের লিয়্পর্ধায়ে থাকবে ছোট ছোট 
কেন্দ্র আর এই কেন্দ্রুলোর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকবে 
চারপাশের গ্রামসমূছের সঙ্গে এবং তাদের অবস্থান 
হবে একটি বৃহত্তর শহরকে ঘিরে। 


কাজট। নিছক স্বারও সহয় ও মাঝারি আকারে 
সর গড়ার ব্যাপার নয় | কাজট1 হচ্ছে দেশের অথ- 
নৈতিক মানচিত্রটিকে অঞ্চল ধরে ধরে পুলরক্ষিত করা। 
একদিকে সহুর এবং অন্যদিকে গ্রামসমহ্ির ছুই বিন্দুতে 
বিধৃত অর্থীতিতে পরিবহনের সমগ্র ব্যবস্থাটি 


এমনভাষে গঠিত হওয়া চাই যেন এই ধাচাটি চিরস্থায়ী 
হয়| অনগ্রসর সঞ্চলের নতুন কেন্ত্স্বানগুলোকে বাস্তবিক 
পক্ষে কার্ধকর করতে তাদের সঙ্গে চতুম্পার্শের গ্রাম- 
লমৃদয়ের বেশ পাকাপোক্ত সড়কের সংযোগ ছাড়া তা 
সম্ভব নয় । কিন্তু প্রশ্নটা শুধু সড়ক তৈরীরও নয়। 
অধিক অনগ্রসর অঞ্চলগুলে1 ডেদ করে শিল্প যে অভ্যন্তরে 
ঢুকতে পারেনা তার একটি কারণ হল এ সমস্ত অঞ্চলে 
“মূল সামাজিক মুলধলপ্-এর অভাব । বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা 
হচ্ছে সামাজিক মূলধনের ছুটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। অঞ্চল- 
গুলোকে যদি মারও উন্নতধরণের উৎপাদলাত্মক ক্রিয়া- 
বর্মেয় ধারক হতে হয় তাহলে এই সামাজিক মূলধনের 
সঙ্গতি তাদের থাক] প্রয়োজ্জন। 


আমরা শ্রেফ পুরনো ধরণের গ্রামশিল্পে ফিরে 
যেতে পারি না। বেচে থাকতে হলে আজ 
ক্ষুদ্রায়ত শিল্পকেও উন্নততর কারিগরী জ্ঞানের 
সুযোগ গ্রহণ করতে হবে । বিছ্বাৎ প্রভৃতি শক্তির 


নতুন উৎসসমূহ ছাড়াও খণ সংগ্রহ এবং বিপণনের 


ব্যাপারে নতুন ধরণের সাংগঠনিক সমর্থনও তার 
প্রয়োজন। উপরন্তু স্থানীয়করণের বিভিন্ন স্থযোগ 
সুবিধা আয়ত্ত করার জন্যও ক্ষুদ্রশিল্লকে এক 
গুচ্ছে কেন্দ্রন্থানে বা বাজার-শহরে কাজ করতে 
হয়। সহরে শিল্পের অতাধিক কেন্দ্রীকরণের 
বিরুদ্ধে শিল্পকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার ভাবন! 
খুবই প্রশংসনীয়, কিন্ত এই বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে 
আরো য! যা দরকার তা বল! ন! হলে বিকেন্দ্রী- 
করণের যা সত্যতা তা হারিয়ে যাবে। বিকেন্দী- 
করণের অন্তর্লগ্ন অন্যাম্ক চিস্তাকেও অনুরূপ ভাবে 
শতধীনে অনুমোদন করতে হবে । 


এাঁভাম শ্মিথ ও কার্ল মাৰ্স পিছন ফিরে ইউরোপের 
ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সাধারণভাবে সমাজের 


লোকশক্তি 


সমুন্তরতিতে সহরের ভূমিক! দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গান্ধী 
তাকিয়েছিলেন ভারতের দিকে আর বারবার জোর দিয়ে 
বলেছিলেন কী করে সহরগুলো গ্রাম ভারতকে শোষণ 
করেছে। তাঁর কাছে এটিই ছিল সমস্ত গুপনিবেশিক 
শোষণের মূল কথা । কে ঠিক বসেছেন, কে ভুল বলেছেন 
- প্রশ্নট] তা নয়: সত্যকে যিনি যেভাবে দেখেছেন 
সে ভাবেই গ্রতিপাদন করেছেন। সেটি হচ্ছে সত্যের 
একটি স্বতস্ত্র দিক। একজনের উপলব্ধির লীমাকে স্বীকার 
না করাটাই হচ্ছে ভুল। মাক বলেছিলেন পুঞ্জীঞ্রণ 
ও পুজির কেন্ত্রীকরণের কথা, তাঁর কাছে এটি ছিল 
পুঁজিবাদী উন্নপ্নূনের বিধি । গান্ধী দেখেছিলেন আধুনিক 
শিল্পায়নের মধ্যেই রয়েছে সহরে ক্ষমতার পুগ্রীকরণ ও 
কেন্ত্রীকরণের প্রবণতা । এর বাড়াবাঁড়ির মোকাবেলা 
করার আগেই এই প্রবণতা আমাদের বুঝে নেয়া উচিত। 


একদিকে অতিম্মীত সহর এবং 
অতিদরিদ্র গ্রাম_-এই বৈষম্যের শেষ হওয়! 
প্রয়োজন । কিন্তু গ্রামগুলো নিজেদের গণ্ডীতে 
আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমাদের অর্থ নৈতিক ও 


অন্যদিকে 


সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এ্াডাম 
স্মিথ খুব ভাল করেই জানতেন, বাইরের সাহায্য 
ছাড়! গ্রামগুলে। শুধু নিজেদের চেষ্টায় নিশ্চল 
অবস্থা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার মত অত্যাবশ্যক 
উদ্যম ও ক্রমোন্নতির শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে 
না। সুতরাং পরস্পর-নিঞরশীল গ্রাম, আঞ্চলিক 
ছোট সহর এবং কেন্দ্রীয় বড় শহর- গান্ধী 
এবং গার পূর্বস্থরী তত্ববিদদের অন্তর্দপ্তি সুত্রাকরে 
মিলিয়ে নেবার এই হচ্ছে পথ । এই পথে এমন 
একটি সমাজের দিকে অগ্রগতি হওয়া উচিত 
যেখানে সহরগুলো৷ গ্রামসমূহের ওপর প্রভুত্ব 
করবে না কিন্তু উভয়েই একটি সামগ্রিক উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় যুক্তিসম্মত ভূমিকা নিয়ে থাকবে । 
উৎপাদনযুলক ক্রিয়াকর্ম ছড়ানো থাকবে এবং 
বিভিন্ন স্তরে সমস্থয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, যার 
লক্ষ্য হবে সমগ্রের সুসম্বন্ধ অগ্রগতি, অংশ বিশেষের 
সমৃদ্ধি নয়। (সমাপ্ত) 


মূল ইংরেজী । অন্রবাদ--মনকুমার সেন। 
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মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন 


শিক্ষাচিস্তা স্বভাবতঃই বিবর্তনমুধী--ভারতেও শিক্ষা, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা নান! টানা- 
পোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে । হ্যা, আমরা বলব এগিয়েই চলেছে, কেননা একথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে যে পরিবেশে ও যে প্রয়োজনে যে কাঠামে! নিয়ে 
মাধামিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল, আজ আর ঠিক তা নেই £ শিক্ষা কমিশন ( কোঠারী কমিশন ) 
যে-সব সুপারিশ করেছেন তা কার্যকর হলে চেহারার আরো এবং অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটবে। মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে নতৃনতর ও.বলিষ্ঠতর চিত্ত! সবিস্তারে পরিবেশন করেছেন 
কোঠারী কমিশন, এর পটভূমিতে আরও অনেক.কমিটি কমিশনের এবং বিদ্ভানগুরাগী ব্যক্তির চিন্ত! ও 
আস্তরিক প্রয়াস রয়েছে । এখানে সংক্ষেপে সেই পটভূমি আমর! তুলে ধরছি। 


মোটের ওপর একথা সতা, ইংরেজ ভারতশাসল 
করতে গিয়ে শিক্ষার যে ধাচ বা ধারা তার নিজের 
প্রয়োছনে গড়ে তুলেছিল এবং ভারতত্যাগের 
সময় রেখে গিয়েছিল, আজও মূলতঃ তা-ই রয়ে 
গেছে। সেই ধারাকে এখানে ওধানে নানা সময়ে 
সংশোধলও কর] হয়েছে বটে, কিন্তু জাতীয় জীবনের 
'অভিবাক্তিও যেমন এই শিক্ষা নেই, হ্বাতীয় জীবনের 
বা "জনগণের জীবন, প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে* (কোঠারী 
কমিশনের ভাষায় ) অভিব্যক্তি করবার ক্ষমতাও তার 
নেই | 

ভারতে খাটি বুটিশশাসলের পূর্বন্জ ইষ্ট ইণ্ডিয়1 
কোম্পানী কিন্তু গোড়ার দিকে এই দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি 
সংস্থায় হস্তক্ষেপ করতে চাননি। আসলে তারা ছিলেন 
বণিক, বিদ্যার ব্যাপারে মাথ! ঘামাবার কোন প্রবৃত্তিই 
ভাদের ছিলনা | দ্বিতীশ্র কথা, শরকারকে যখন এ ব্যাপারে 
উৎসাহী করা গেল তখন এবং তারপর থেকে আজ 
পর্যন্ত মাখামিক শিক্ষা কিন্ত প্রধানত বেসরকারী উদ্যম 
এবং অথেই চলে এসেছে। ১৮১৭ থুষ্টাঝে বাংলাদেশে 
বে প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত ছয় সেটির পেছনেও 


৮ 


ছিল এই বাক্তিগত বিদ্যান্ুরাগ ও উদ্যম! রামমোহন 
রায়, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনম্বী ও 
মহাশয় বাক্কিগণ পশ্চিমী ধাঁচে পাশ্চাত্যের জানবিজান 
ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার অন্য একটি 
শ্রিক্ষার়তনের পত্তন করেন। এটিই হিন্দু কলেজ রূপে 
এবং পরিশেষে প্রেসিডেঙ্গী কলেজ রূপে গড়ে ওঠে। 
প্রায় একদশক পরে সরকার এদিকে আকৃষ্ট ছলেন এবং 
মেকলের উদ্যোগে গভর্ণর জেনারেল তার পরামর্শপরিষদে 
ঘে প্রস্তাব অস্থমোদন করেন তাতে বলা হল ভারতের 
দেশী লোকদের মধ্যে ইউরোপীয় পাহিতা ও বিজ্ঞান 
চর্চার বাবস্থা করা বৃটিশ সরকারের একটি মহৎ উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত এবং শিক্ষার জন্য আদায়ীকৃত সমস্ত অর্থ 
শুধু ইংরেজী পিক্ষাতে বায় করাই হবে শ্রেরঃ |” এই 
প্রথম ইংরেজী ভাবার ছারা পড়ল ভারতের মাটিতে । 
কিন্তু একতহফো| ইংনেজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কও শোন! 
গেল, এবং অল্পকীলের মধোই সরকার সংস্কৃত এবং 
আরবী ভাবাকেও পাশাপাশি চলতে অনুমতি দিলেন। 
এই প্রতিবাদের কণ্ঠে বিশেষভাবে শ্মরণীয় কয়েকজন 
ইংর়েজও ছিলেন যাদের মধে উইলিক্গাম এাডাম অগ্রগণ্য । 


লোকশক্কি 


এাভামকে বাংলাদেশে বাংলাভাষা সম্পর্কে আরে 
অহ্সস্ধাল করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। উইলিয়ম 
এযাভামের তথ্যপূর্ণ ও সহাহভূতিশীল রিপোটগুলে 
আমাদের শিক্ষার ইতিহাসের অতান্ত মূল্যবান দলিল । 

সরকারী উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তী পাচবছরের মধ্যে তিন 
গুণ হয়ে গেল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষান্ন বর্ণগংকরের 
আশঙ্কা সালের এপ্রিল মালে, “জেনারেল 
কমিটি অব, পাবলিক ইনষ্টাকশন’ একান্তরুপে ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের স্থপারিশ করলেন, এবং প্রধান 
প্রধান সহরগলোতে ‘সেমিনারী’ গড়ে তোলা হল। 
১৮৩৫--৫৪ খৃষ্টাব্দের মধেয সরকার জেলাসমূছের সদরে 
বিস্তালয় প্রবর্তন করলেন--পরবর্তীকালে যেগুলোর 
নামকরণ করা হল ‘জ্রিল! স্থূল’ । এই সময় শিক্ষাথাতে 
সয়কাপ্স যা কিছু অর্থ বায় করতেন, করতেন শুধু 
সরকার প্রবর্তিত ও পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোর জন্য | 
সঙ্গে সঙ্গে হংবেজ ও অন্ত দেশীয় মিশনারীগণও একাজে 
এগিয়ে এলেন। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্তার চার্লন্‌ উডেব বিখ্যাত শিক্ষা 
দলিলের ( এডুকেশন ডেসপ্যাচ অব, স্তর চালস্‌ উড ) পর 
শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্ধম ও দায়িত্বের অবসান হল। 
চার্লম্‌ সুপারিশ করলেন বিশ্ববিছ্ীলয় গড়ে তোলার এবং 
বিছ্ালয়গুলোকে গগ্রযান্ট-ইন-এড' দেবার । তিনি পরামর্শ 
দিলেন মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারকে 
ক্রমেক্রমে সরে আসতে হবে। 
কাধত অগ্রাহা হয়। ] 

দশ ক্লাসের মাধামিক বিদ্যালয় তখন জোর কমে 
এগিয়ে চলেছে £ যেখানে ১৮৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাংল! 
বিহার ও উড়িস্তায় মাত্র ৫৭টি ইংরেজী বিছ্ালক় ছিল, 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাদের সংখ্যা পগাড়াল ২*৯। ১৯৯২ 
খৃষ্টাব্দে মিডল ইংলিশ স্থূল সহ মোট মাধামিক বিদ্যালয় 
ছিল ১৪৮১টি, ছাত্রছাত্রী ২ লক্ষ €* হাজার । মাত্র ৫৪টি 
বিষ্ভালঘ্ব ছিল সরকারী পরিচালনাধীন ও ৩৫টি স্থানীয় 


১৮৩৫ 


১১ 


[ অবশ্য এই পরামর্শ 


স্বায়ত্বশাসন সংস্থার পরিচ।লনাধীন 
বেসরকারী । 

শিক্ষাক্ষেত্রে এই দৈত ভুমিকা ১৯৪৪ খৃষ্ঠাব্দে সরকারী 
প্রত্তাবেও প্পিবন্ধ করা .হল। ১৯১৭ বৃহাব্দে কলিকাতা 
ইউনিভাপিটি কমিশন (স্যাডলার কমিশন ) গঠিত হবার 
সময় মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের সংখা দাড়ায় সাত শতেরও 
বেশী। 

মুখ্যতঃ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় এবং প্রসঙ্গত মাধ্যমক 
শিক্ষ। ছিল স্তাডলার কমিশনের অনুসন্ধানের বিষয়। 
মাধামিকের বাপাবে এই কমিশনের সবচেয়ে উল্লেখ্য 
স্থপারিশ হুল: “বোর্ড অব. সেকেপারী এাণু ইপ্টার- 
মিডিয়েট এডুকেশন” গঠন। কমিশন স্কট বললেন, 
মাধ্যমিকের শুর সুসংগঠিত না হলে বিশ্বাবগ্ালয় স্তরে 
শিক্ষা উপযুক্ত হওয়া! অসম্ভব । অবশ্য কমিশনের সুপারিশ 

ংশত গ্রহণ করণে বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং বাংলা সরকার 

একযোগে স্থির করলেন বোর্ড গঠন করা হবে, তবে 
ইণ্টারমিডিয়েট পূর্বের ন্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্রিয়ারেই 
থাকবে। মাধামিক শিক্ষাকে এই প্রথম সরকারী 
কর্তৃত্বমক্ত একটি স্বতন্ত্র সংস্থার আতাদ্ব আন! হল। 

১৯২১ লালে কিন্তু কমিশনের স্থপারিশ স্থানাস্করে 
গৃহীত হল £ এই বংলর ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হওয়ার পর একটি ‘বোর্ড অব, সেকেও্ারী এ্যাও 
ইণ্টাপমিডিত্রেট এডুকেশন'ও গঠিত হল। 

স্যাডলার কমিশনের পরবর্তী কালে মাধামিক শিক্ষা 
সহরে ও গ্রামে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এহ 
অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে গঠিত হল 
ইণ্ডিয়ান ই্র্যাটুটরী ( সাইমন ) কমিশন। এই কমিশনই 
প্রথম অত্যন্ত কোর দিয়ে বললেন এক ধাপে ও ধাচে 
ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত না পাঠিয়ে মিডল্‌ স্থূল স্তরে পাঠা 
বস্তুকে বহুমূখী করতে হবে। এই প্রশঙ্গে উল্লেখ করা 
উচিত ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড প্রভিন্মেস (ইউ পি.) 
যে সপ্রু কমিটি গঠন করেন, তাও এই নিছক কেতাবী 
বিস্তার সমালোচনা করে জীবিকার উপযোগী শিক্ষার 


বাকী সবগুলোই 


ERED 


লোকশক্তি 


দাবী জ্ঞানান | আছ মাধাযিক স্তরে যে শ্রীম্সা (বা 
বিশেষ ধারার ) প্রবাতিত হয়েছে, মূলত তার চিন্তা বপন 
করেছিলেন স্প্রু কহিটি। ছু বছর পর এই চিস্তাকে 
আরও এগিয়ে দেন সবার নিযুক্ত হুজন বিশেষজ্ঞ এাবট 
ও উড । এদেংই হুপারিশে 'পলিটেকনিক'সএরও হি । 
এই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের াতকদের মধ্যে বেকানী 
রীতিমত বুদ্ধি পাচ্ছিল। 

মাধামিক শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি ব্যাপক পরিকল্পন! 
দেন সেপ্টল এাড$1ইপরি বোর্ড অব এডুকেশন 
(১৯৪৪ )। এটি তৈরী করেন ভারত লরকারের 
শিক্ষ। উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্ট । সার্জেন্ট স্কীমের 
একটি বড়ো দিক হল অবৈতনিক" ও 'বৈতনিক” 
পরিষ্কাব এই ছুই শ্রেণীতে বিষ্যালয লোকে ভাগ। 
১২--১৪ বৎসরের বয়সের ছেলেমেয়েদের সিনিয়ার বেসিক 
যা গ্ডার্ড পঙ্ক বিনাবেতনে এবং তারপর তিন বৎসর 
১২-১৭ বৎসর বয়সের সম্পন্ন ঘরের শিক্ষার্থীদের 
বেতনসছ হাইস্কুলে পড়বার সুপারিশ করলেন এই বোভ?। 
এদের বক্তবা ছিল-_সিনিয়ার ষ্টাণ্ডার্ডের পরই ছাত্ররা 
বিভিন্ন কারিগরী বা শিল্পবিস্ভার দিকে চলে যাবার সুযোগ 
লাভ করুক। গ্রাযভাবত। গরিদ্রভারত ও কৃষিকেন্রিক 
ভারতে এই সার্জেন্ট পরিকল্পনার গুরুত্ব অম্লান রয়েছে 
সন্দেহ নেই | কারিগরী দিকেই যারা বাবে বা যাদের 
যেতে হবে, তাদের যামূলী মাধ্যমিক শিক্ষায় দীর্ঘতর সময় 
আটকে রাধা অযথা অর্থব্যয় ও সময়ের অপবায় ছাড়া 
আর কী? 

এই বোর্ডই স্বপারিশ করলেন ব্যাপক অনুসন্ধানের 
ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিশন গঠন করা হুউক। ভারত 
সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কতক আহত সারা ভারত শিক্ষা 
সম্মেলন ( জানুয়ারী, ১৯৪৮) এই সুপারিশ অন্গমোদন 
করলেন। সম্মেলনের সুপারিশ অন্থসারে সরকার ডাঃ 
তারাচাগকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করলেন 
যায় প্রস্তাবাদির ভিত্তিতেই মাভ্রাজ বিশ্ববিস্যালয়ের 
উপাচাধ ডঃ এ, লক্ষপন্থামী মুদালিয়েরের সভাপতিত্বে 


১ 


গঠিত হল ঘিতীয় শিক্ষা! কমিশন । ইতিপূবেই রাধারষ্ঃণ 

কমিশন ( ইউনিভালিটি কমিশন) প্রসঙ্গত ঘোষণ। 

করেছিলেন যে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায্ন "মাধামিক শিক্ষ1 
হচ্ছে সর্বাধিক দুর্বল গ্রস্থি_যার জরুরী সংস্কার 
প্ররোজন।” 

এই কমিশন যে কাঠামোর প্রস্তাব করলেন তা হল £ 

৪ বা ৫ বছর প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার পর মিডল 

কিন্বা সিনিয়র বেলিক কিংবা জুনিয়য় সেকেওারী ৩ বছর 

এবং হায়ার সেকেগ্ারী ৪ বছর। এই কমিশন ১১ পাসের 
স্থপারিশ করলেন। কমিশন বহুসংখ্যার কারিগরী বিদ্যালয় 

( পৃথকভাবে কিনব বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অস্তল স্র- 

রূপে) স্থাপনের ওপয় জোর দিলেন। রাধাকুষ্ণণ 

কমিশন কিন্তু ১২ ক্লাসের বিদ্যালয়ের হথপাণিশ করেছিলেন, 
তাঁকে কমিয়ে ১১ ক্লাসের সথপারিশ করেছিলেন সেন্টাল 
এযাভভাইসরি বোর্ড অব, এডুকেশন। সর্বশেষ শিক্ষা 
কমিশনও (কোঠারী কমিশন, ১৯৬৪-৬৫ ) ১২ ক্লাসের 

পক্ষেই মত দিয়েছেন। শ্যাভলার কমিশনও (১৯১৭) 

প্রসঙ্গত অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। 
কোঠারী কমিশনের স্থপারিশ হুল £ 

১) উচ্চতর মাধ্যমিক ছবে ২ বছরের এবং তা বিদ্ভালছেই। 

২) ১৯৬৫--৮৫ বিশ বছরের মধ্যে এই রূপান্তর ঘটাতে 
হবে; 

৩) প্রথম পদক্ষেপরূপে দশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রা- 
ধিকার দিয়ে প্রাক-বিশ্ববিষ্ঠালয় কোঁসকে কলেজ 
থেকে ছলে স্থানান্তরিত করতে হবে; 

৪) উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে নানামুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
সুযোগ স্থুবিধা রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর 
কর্মোপযোগী হয়ে উঠতে পারে। 

* কমিশন শিক্ষার্থীর কর্মগত বা হাতেকলমের অভিজ্ঞতা, 
সমাজসেবা, দৈহিক চর্চা, চারু ও কারুশিল্প এবং নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষার ওপর সবিশেষ জোর 
দিয়েছেন। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণকেও কমিশন 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন । 


লোঞ্শকি 


ডঃ ডি. এস. কোঠারীর শভাপতিত্বে গঠিত এই 
শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে সরকার 
ঘোষণায় বলা হয়_দ্ভারতীয় সমাজে শিক্ষা 
বরাবর গৌরশজনক স্থান গ্রহণ করেছে। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ সংগ্রামের 
সাথে সাথে জাতি গঠনের জন্য শিক্ষার মৌল 
ভূমিক! উপলব্ধি করেছিলেন । বুদ্ধিগত ও ভ্তান- 
গত বিদ্যার সুসঙ্গত বিকাশের জন্য গান্ধীজি 
বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন । শিক্ষাকে 


জনজীবনের সঙ্গে সম্পূন্ত করার ক্ষেত্রে এটি একটি 
বিরাট পদক্ষেপ । আব আনেক নেতা স্বাধীনতার 
পূর্বে জাতীয় শিক্ষাচিম্বাকে সমৃন্ধ করোছেন। 
“ভারত সরকার এবিষয়ে লিঃসন্দেহ যে, মোটামুটি 
শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ পমূহের ভিত্তিতে শিক্ষার 
মৌলিক পুনর্গঠন দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
বিকাশের জন্য, এবং জাতীয় সংহতি ও সমাজ- 


তান্ত্রিক সমাজ-আদর্শ সিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক ।”* 


_ মনকুষার সেন 


»* লাহাব] সুত্র £ (১) Education and the Nation—Khagendra N. Sen (২) কোঠাবী কমিশনের রিপোর্ট ্‌ 


শিক্ষাখাতে নিযুক্ত সম্পদ -১৯৬০-৬১ 
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১) (২) (৩) (8) (৫) 
মহারাস্ ৪৬৯ ২৬৪ ২৩৪৩ ১২৪ 
পশ্চিমবঙ্গ 5৬৪৫ ২১৯ ১৯১২ ৯৮ 
পাঞ্জাব 8৫১ ২:০৫ ১৮৮৯ হর 
গুজরাট ৩৪৩ ২১৩৪ ২০৯৪ ৯"২ 
তামিলনাড়ু ৩৩৪ ২৮২ ১৯,৭৮ ৯৪ 
আসাম ৩১৩ ১৬০৬০) ১৫.৮৯ ৭*৬ 
কেরল ৩১৪ ৩'৬৪ চান 8 
মহীশূর ৩০৫ ২:৪৬ ১৩:১৪ ৭" 
উত্তর প্রদেশ ২৯৭ ১৭৮১ ১২৪৯ ৫.৪ 
জন্মুও কশ্মীর ২৮৯ ১৯৯ ১৩-০৮ ৪ ৭ 
অন্তরা প্রদেশ ২৮৭ ২'৪৯ ১৭'৯৮ ণ*১ 
মধ্য প্রদেশ ২৮৫ * ২১৯ ২২০৩ ৬'২ 
ওড়িয্যা ২৭৬ ১-৫৪ ১৪*২০ ৪.৩ 
রাজস্থান ২৬৭ ২৩৫ ২৩"১৬ ৬৩ 
বিহার ২২১ ২২ ১৯'৪৯ ৪.৮ 
সার! ভারত £ ৩৩৫ ২৩৫ ১৮৯৬ ৭.৮ 


[ সুত্র £ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ] 


১৩ 


শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় 


একাদশ শ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত নয় 


[দশ, এগারো বা বারো-_বিশেষভাবে এই প্রশ্নে এবং সাধারণভাবে শিক্ষার নীতিগত প্রশ্নে নিখিলব্গ 
শিক্ষক সমিতির ( All Bengal Teachers’ Association-এর ) সভাপতি ও দিতীয় যুক্তফ্রণ্ট লরকারের শিক্ষামন্ত্রী 
প্রসতাপ্রিয রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আমাদের ছুক্জন ছাত্র-সহকর্মা শ্রীরক্তিম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরহ্ধিত সেন। 
তাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ এখানে প্রকাশিত হল।-__সম্পাদক লোকশক্কি ] 


সত্যাপ্রিক্ণ বায় 


প্রশ্ন £ 
নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, সে বিষয়ে আপনি কী 
বলেন? 

উত্তর £ আমি গোড়া থেকেই একাদশ শ্রেণীর হায়ার 
সেকেণ্ডারী প্রথা প্রবত'নের বিষোধী ছিলাম, কারণ 
এই প্রথাকে মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বলা 
যায় না। এই প্রথা উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও 
পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি । নবম শ্রেণী 
থেকে বিষয় বিভীজনের যে পদ্ধতি তা সম্পূর্ণভাবে 
অবৈজ্ঞানিক | এই সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স থাকে 
লাধারণতঃ ২৩/১৪ বছর, কাক্ষেই তাদের পক্ষে ভবিহাত 
ভীবনের ভালমন্দ বিবেচন1 করে পাঠ্য বিষয় (Stream) 
নির্দারণ করা সম্ভব হয়না । অভিভাবকগণও সব সময়ে 
এ বিষয়ে সঠিক কিছু ঠিক করতে পাবেন না। বরঞ্চ 
কোন প্রচলিত ধারপাঁর উপর ভিত্তি করেই তাঁরা সন্তান 
সন্ততিদর ভবিয্যত বৃত্তি নিধশারণ করেন। শিক্ষক- 
শিক্ষিকাগণের পক্ষেও সকল ছাত্র-ছাত্রীর মানলিকত? 
সুন্মচাবে বিচার করা কোন মতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ 
হায়ার সেকেণ্ডারী পরধস্ত শিক্ষার মাঁধম বাংলা কিন্ত 
কলেজে অনার্স ক্লাসে শিক্ষার মাধাম ইংরাজী । স্থল 
ও কলেজী শিক্ষাবাবস্থার মধ্যে এই বিরাট পার্থকোর 


আচ্ছ। সত্যপ্রিয়বাবু, একাদশ শ্রেণী 


ফলেই ছাত্র সমাজকে স্বাভাবিক ভাবেই অবর্ণনীয় 
অসুবিধার সপ্মুধীন হতে হয়। এছাড়া, Pre-University 
বাবস্থা তো প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। পূর্বেকার Inter- 
midiate এর সম্পূর্ণ কোস“বতমানে ১১ ক্লাসের বাবস্থা 
শেখানে! হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিরাট বোঝ! 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের গ্রহণ ক্ষমতা অপেক্ষা 
অনেক বেশী শেখানোর চেষ্টা হুচ্ছে। ফলে, শিক্ষা 
সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে 
দেখা যাচ্ছে অরাজকতা ও বিশৃব্ধলা। 


প্রশ্নঃ এর সমাধান কি পূর্বেকার দশ ক্লাশ 
বাবস্থা পুনঃ প্রর্তন করা বলে আপনি মনে 
করেন? 


উত্তর? ঠিক তা নয়। আমরা কোঠারী কমিশনের 
বিপোট অস্থযাঁদ্ী বার ক্লাস স্থল শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের 
পক্ষপাতী । তবে তার রূপে একটু পার্থকা আছে। 
আমার মতে দশ ক্লাশ পর্য্যন্ত একট] সাধারণ শিক্ষা দেওয়! 
উচিত। পরবর্তী ছু-বছরের শিক্ষা হবে বৃত্তিগত শিক্ষা বা 
Vocational থব! Job-oriented শিক্ষা! | এর মাধামে 
দক্ষতা অর্জন করার পর যারা কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে 
চাইবে তার সহজেই তা করতে পারবে। তাহলে 
শিক্ষা! ক্ষেত্রে অনা গ্রহী ছাঁত্র-ছাত্ডীদের ভীড় বন্ধ হবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কমবে গণুগোল ও বিশৃঙ্খল] । 


১৪ 


০২ 
হি 
ক 8 


লো কশক্তি 


প্রশ্ন: প্রায়ই অভিযোগ শোন! যায় যে 
বর্তমান শিক্ষ। ব্যয়বহুল--এ সম্বন্ধে আপনার 
মতামত কি ও শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ছড়িয়ে দেওয়ার জম্যই বাকি কর! প্রয়োজন বলে 
আপনার মনে হয়? 

উত্তর: বর্তমান শিক্ষা বাবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য 
এবং তাদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। গ্রামের সাধারণ চাষী-নজুর 
বা শহুরে দরিদ্র শ্রমিকের পক্ষে এই শিক্ষার বায় বহন কঝ1 
সম্ভব নয়, তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাদের কাছে স্বপ্ন 
হয়েই থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষাকে 
সাধারণ মানুষের জীবনোপযোগী করে তাদের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষার যাধামে তাদের কাছে 
আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে পৌছে দিতে হবে। 
তাদের করে তুলতে হবে বর্তমান যুগোপযোগী উৎপাদন 
বিদ্যায় দক্ষ এবং তাদের মধ্যে নৈতিক ও লামাদ্িক 
দাড়িত্ব বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশের অগ্রগতিকে 
অক্ষুণ রাখতে হবে । জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার 
প্রসার অবগ্তই প্রশ্নে জন | এর জন্য অন্তত: প্রাথমিক ভাবে 
ভারতীপ্ন সংবিধানের প্রতিশ্রুতি মত ১৪ বছর বয়স 
পধ্যস্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা অবশ্যই 
প্রশ্নোজন। প্রশ্নোজন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের । শিক্ষাকে 
ব্যক্তিগত ব! পারিবারিক উন্নতির মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত 
ন! করে সমগ্র সমাজের উন্নতির মাধাম হিসাবে পরিগণিত 
করতে ছবে। শিক্ষা সামাজিক দায়িত্ব, তাই সমাজের 
যোগা নাগরিক তৈরী করার জন্য শিক্ষা সর্বজনীন করে 
তোলার সমস্ত দায়িত্ব দেশের লরকাঁর নিতে বাধ্য । 

প্রশ্ন £ সরকারী শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আপনার 
মতামত কি? , 

উত্তপ £ লত্যা কথা বলতে কি দেশে সরকারী শিক্ষা- 
নীতি বলে কিছু নেই। ওঁপনিবেশিক বৃটিশ রাহ্রশক্তির 
পাজাজাবার্দী চিন্তাধারা প্রন্থত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আঙ্গও 
চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও আজ 


১৫ 


শতকরা ৭০/, লোক নিরক্ষর বয়েগেছে, ফলে দেশের 
অগ্রগতি "পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে । আমি এ বিষহ্বে 
সব ক'জন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই সমালোচনা কষেছিলাম। 
কিন্তু তাদের সকলের বক্তবাই এক, যে, অন্যান্য অনেক 
সমশ্ত। তাদের সামনে রয়েছে তাই শিক্ষা সমস্যার উপর 
বিশেষ দৃষ্টি দেও] সম্ভব নয়। প্ররুত সত্য হল গনীতি 
বাঁচির্নে রাখতে হলে শিক্ষার প্রসার করা চলে লা। 
তাছাড়া কোন সলাস্রাচ্যবাদী শক্তিই শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে 
গণচেতনা জাগিয়ে তুলতে চাঙ না। ভারত সরকারও 
সেই সাত্রাঙ/বাদী নীতি অনুসরণ করে চলেন, কাজেই 


তার! যে শিক্ষা] প্রসারে আগ্রহী হবেন না এতে আশ্চধ্যের 
কি আছে। 


প্রশ্ন : শিক্ষা প্রসারে প্রগতিবাদী রাজনৈতিক 
দলগুলোর কোন বিশেষ ভূমিকা আছে বলে 
আপনি মনে করেন কি? 

উত্তর £ বাজ্জনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা যদিও সীমিত 
তবুও এ বিষয়ে তীর দায়িত্ব একেবারে অস্বীকার করতে 
পারেন ন1। আঞ্চলিক পার্টি ইউনিটএব মাধ্যমে গ্রামে 
গ্রামে জনশিক্ষ। প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন 
তারা । এ এমনই বৃহৎ, সমস্যা যে সরকারী সহযোগীত। 
ছাড়া এর সমাধান অসম্ভব; তবে সরকারকে এ বিষয়ে 
উদ্যোগী হতে ও ব্যাপক কর্মহচী নিতে বাধা করানোর 
জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত গণমান্দোলন গড়ে 
তোলা। 

প্রশ্ন £ আমাদের দেশে শিক্ষার কাঠামো কি 
রকম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ? 

উত্তর £ প্রথমতঃ সার দেশে একই ধরণে শিক্ষা 
বাবস্থা ( uniform pattern of cducation ) থাকা 
উচিত। শিক্ষার স্থযোগ যাতে সকলের কাছে সমান ভাবে 
পৌছাতে পারে তার জ্ন্ত সুম্পঃ নীতি গ্রহণ ও কাধ্যকরী 
করা দরকার। 

যে কথা আগেও বলেছি, বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থা হল 


জোকশক্তি 


উপনিবেশিক শিক্ষা বাবস্থা, এ কথনও শিক্ষার মূল লক্ষ্যে 
পৌছাতে পারেনা, শিক্ষার আদর্শ এতে সফল হয় না। 
গাদ্ধীজীর শিক্ষানীতি অর্থাৎ তিনি যে লঈ তালিম এর 
কথা বলেছেন তাও যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক | তবে 
এর কিছু অদল বদল করে একে যুগোপযোগী করে নেওয়া 
দ্রকার। পরবতী কালে নেতার! এই বাবস্থার ভূল ব্যাখ্যা 
করেছেন এবং একে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি। 

প্রশ্ন: অনেকে বলেন “শিক্ষা হচ্ছে একটি 
Super Structure এবং সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার 
সাবিক পরিবর্তন না করে শিক্ষার পরিবর্তন 


কর! সম্ভব নয়”_এ সম্বন্ধে আপনি কি 

উত্তরঃ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় | শিক্ষার 
দ্বারাও সমাজের পরিবর্তন ঘটানে যেতে পারে। 
হবার! মানুষের জ্ঞানের চেতনার পরিধি বাড়িয়ে ॥ 
পারলে দেশের অন্যান্ত সমস্যা দূর করা সম্ভব লয়। 
দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে শিক্ষা 
দরকার। লমাজত্স্থ বা বৈজ্ঞানিক সমাজবাঁদ « 
ভিত্তিও হচ্ছে শিক্ষা । জাতীয় সার্বভৌমত্ব রঙ্গ 
মাছষের মনে শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয়তা ৫ 
দেশপ্রেম জাগিয়ে তোল! দরকার। 
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১৬ 


একটি আচঢেলাচনা-লভ্ডা 


এগারে! ক্লাসের শিক্ষা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের উপযোগী 


কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালচযর একতরফা সিদ্ধান্ত অনুচিত £ 
শিক্ষায় রাজনীতির প্রাথাচম্যর সমাঢলোচন। 


গত ওর! সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ডেভিড চেয়ার প্রশিক্ষণ 


মহাবিদ্যালয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত 
ছয় । এই সভার আহ্বায়ক ছিলেন “পশ্চিমবঙ্গ 
প্রধান শিক্ষক সমিতি"। সভার মূল আলোচ্যন্থচী 


সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাপয়ের একাডেমিক 
কাউন্সিল কতৃক গৃহীত ১১ শ্রেণীর উচ্চমাধামিক 
শিক্ষাপন্ধতির বিলোপসাধন ও পুনরায় ১*ম শ্রেণীর 
শিক্ষাপন্ধতি প্রচলনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকত! ও বর্তমানে 
প্রচলিত উচ্চমাধামিক শিক্ষাপদ্ধতির দোষক্রটি পধালোচনার 
মধ্যে সীমিত ছিল। সভার অধিকাংশ বক্তাই বর্তমান 
১১ শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা চালু বাখা ও পুনরায় ১*ন 
শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু করার পরিবর্তে বিষ্যালকগুলিকে 
১২ শ্রেণীর করার পক্ষে অভিমত পেশ করেন। 

প্রারম্ভিক ভাষণে ডেভিড হেয়ার প্রশিক্ষণ সহা- 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মহলানবীশ এই সভার লক্ষ্য 
ও যৌক্তিকত। বাধা! করেন। 

সভার প্রথম বক্র! পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতির 
সভাপতি শুবিষুব্রত ভট্টাচাধ প্রচলিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা- 
পদ্ধতির সমর্থনে বলেন যে, এই ব্যবস্থা ছাত্রদের জানের 
পরিধিবিস্তারে, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে তালরেখে 
চলার ও অধিক সংখাক ছাত্রকে শিক্ষার স্থযোগ দানের 
উপযোগী । এই পন্ধতি তুলে দিয়ে শহর ও মহকুমা- 
গুলিতে কিছু ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চালু করলে শিক্ষার 
স্থযোগ অনেকট1 সীমিত হয়ে পড়বে এবং তার ফলে 
সরকারের ঘোষিত সমাজতন্ত্রের আদর্শ রূপায়নের লক্ষ্য 


০ 


ব্যাহত হুবে। অধিকল্ত মাত্র কয়েক বছর আগে বহু 
অর্থ বায় করে পুরাতন পদ্ধতিকে তুলে দিয়ে বর্তমান 
পদ্ধতিকে চালু করা হয়েছে--পুনরায় সেই পুরাতন 
পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনার অর্থ এক বুছৎ পরিমাণ অর্থের 
অপচয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অদীনে দু'বছরের ইপ্টারমিভিয়েট কলেঙ্ছ চালু করার 
পরিবর্তে বিদ্যালপ্নগুলিকে .২ শ্রেণীর করার এবং সেই 
সঙ্গে শিক্ষার মানের নিষ্পতি রোধের হন্ত একটি সথচিস্থিত 
পরিকল্পনার মাধামে আগামী পাচ ছয় বছরের মধো 
এক-চতুর্থাংশ ১১ শ্রেণীর বিত্যালন্কে ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয্ে 
বূপাস্তরিত করার প্রস্তাব করেন। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রপ্রন্থোৎ 
কুমার সিংহ তার ভাষণে প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন 
কফরেন। তার মতে এই পদ্ধততে যে লকল ক্রটির 
কথা| উল্লেখ ফর! হয় সেগুলির সমাধান করা সস্তন এবং 
তার জন্তু সমগ্র পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। 
এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম অভিযোগ মাথাভারী পাঠা- 
ছুচীতার পুনধিল্তাস করা যাঁয়। দ্বিতীয়ত, একটা পবিকল্তনা 
অনুল!বে এগোলে আগামী পাচ বছরের মধ্যে শিক্ষকের 
অনার দূর কর! বায়। তৃতীয়তঃ এারণা পম্পূর্ণ অযৌক্তিক 
যে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রদের সকল বিষয়ে সাধারণ 
জ্ঞানের পরিধি পুরালে। পদ্ধতিতে পাশ করা ছাত্রদের 
অপেক্ষা কম। কারণ উতজ্গের পাঠ্য বিষ প্রায় একই, 
ক্রটি এই যে, উচ্চ মাধামিক পদ্ধতিতে সকল বিষয়ে সাধারণ 
পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে লা। বর্তমান শিক্ষাপন্ধতির 


৭ 


লোকশক্তি 


বাথতার কারণঞ্ুলি ভার মতে গত পাঁচ বংসরের শিক্ষা 
ক্ষেত্রে বিশ্ঙ্থলাঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় 
শ্বল্লতা- কৃষি বা কারিগরী ভিত্তিক পরিকল্পনাকে কাধকরী 
করার ব্যথত] প্রভৃতি । তার' মতে অন্যতম কারণ হল 
১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭ সালের মধো বহু সংখাক উচ্চ 
মাধাষিক বিদ্যালয় খোল! হয়েছে কিন্ত কোন সরকারী 
সাহাষা পাওয়া যায় নি, এর জন্ক তিনি অভিযুক্ত করেন 
সরকার বা সরকারী দণ্তরকে | তিনি শিক্ষার মত গুরুলুপূর্ণ 
বিষয়কে রাই ও কেন্দ্রের যুক্ত পরিচালনাধীনে রাখার 
পক্ষপাতী। 

শ্রন্ধদেশরগুন মহাপাত্রের মতে একটি সুষ্ঠ, শিক্ষানীতির 
অভাবই হচ্ছে এই পিছনে হাটার কারণ । এই 
পদ্ধতিকে তুলে দেবার প্রস্তাব নিয়ে কলিক1তা বিশ্ব- 
বিষ্যালয্ণের একাডেমিক কাউন্সিল তাদের রক্ষণশীল 
নীতিই প্রকাশ করেছেন। তিনি সরকারী মনোভাবকেই 
এই পদ্ধতির বার্তার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন এবং 
তাঁর মতে এই বার্থতার ষাথার্থতা বাচাই করার জন্তু একটি 
সরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করা উচিত। 

শ্রীবস্িমচন্্র শীসমল বলেন যে ছাত্রদের গাবিক 
উন্নয়ন ও পরবর্তীকালে যাতে তার! সমাজকে নেতৃত্ব দিতে 
পারে সেদিকে লক্ষা রেখেই বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তন করা হয়েছে । তার মতে ১১ শ্রেণীর বিদ্যালয়- 
গুলিকে ১২ শ্রেণীর করে প্রকৃত উচ্চ মাঁধ)মিক পায়ে 
উন্নীত করতে হবে। তখনই এগুলি বহুমূখী লক্ষোর ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে এবং তার 
ফলে শিক্ষার উদ্দেশ সফল হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক 
ক্রটগুলি দূর করতে হবে এবং সরকারী সহযোগিতায় 
আধিক শ্বাচ্ছন্দোর জন্য শিক্ষকদের নৈতিক অবমূল্যায়ন 
রোধ করতে হবে। 

শ্রীমতী স্গ্রীতি সান্তাল সারা পশ্চিমবঙ্গে আরও সাতটি 
বিশ্ববিস্তলয় থাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার খনি যোগ ন! থাকায় কলিকাতা! 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের এই একতরফা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার 


বিরোধী ক্কার মতে অথা ভাবের জন্য বিদ্যালয়গুলি শিক্ষকদের 
নিয্নমিত বেতন দিতে পারেনি ও বিছ্যালযগুলির যাবতীয় 
কাজকর্ম ঠিকমত চলতে পারে নি। তার ফলেই শিক্ষার 
মানের অবনতি ঘটেছে। এর জন্তু তিনি দায়ী করেন 
সরকারকে । বিকল্প বাবস্থ! হিসাবে তিনি কোঠারী 
কমিশনের সিন্ধান্ত অনুযায়ী ১২ শ্রেণীর বিদ্বালয় চালুকরার 
পক্ষপাতী, তাছাড়াও ৮য শ্রেণীর বিগ্ভালয়গুলিকে ১*ম 
শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপাস্তরিত করারও একট! পরীক্ষা বাবস্থার 
মাধ্যমে ১*ম শ্রেণী থেকে ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভতির 
বাবস্থা করার প্রস্তাব তিনি রাখেন । তাঁর অপর প্রস্তাবগুলি 
হল ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু করার আগে জনসংখ্যা ও 
বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা করে সমাজের 
প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদানের বাবস্থা করতে হবে,অন্বথায় 
বেকার লমস্যা ও ছাত্র অলসন্তোষ রোধ কর! যাবে না। 

শ্ীপ্রফ্ুলকুমার ভট্টাচার্য্য বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা- 
নীতির বদলে রাজনীতির প্রাধান্থকে বর্তমান শিক্ষাবাবস্থার 
বাথতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে বর্তমানে 
শিক্ষাবাবস্থা! যে নৈরাজ্জের মধ] দিয়ে চলেছে তার একট] 
সামগ্রিক পধ্যালোচনা দরকাঁর। এর প্রতিকার হিসাবে 
তিনি বিষ্যালয়গুলিকে ১২ শ্রেণী করার এবং উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে কার! বাবে সেটা ১২ শ্রেণীর পর নিধারণের 
পক্ষপাতী । এই প্রসঙ্গে তিনি অবশিষ্টদের জন্য একট! 
বিকল্প বাবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেন। তার মতে 
কাঠামো পরিবর্তনের চেয়ে রোগের উৎসনির্য় ও তার 
প্রতিকারের ব্যবস্থাই আজ প্রয়োজন। 

শরপ্রফ্ল্পক্মার ঘোষের দৃষ্টিতে কোন শিক্ষ! পদ্ধতিই 
কার্যকরী করাযাবে না যতক্ষণ না শিক্ষ1 সম্বন্ধে সমাজ ও 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হয় এবং তারা বিদ্ঞালয়গুলির 
প্রয়োজন মেটাতে সক্রিয় হয়! সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সামগ্রিক উন্ময়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেল। ন! 
করে একট! শক্ত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করতে হবে। 
তিনি বলেন, একটি মাত্র দায়িত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে সমগ্র 
শিক্ষ1 ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত । 





১৮ 


এগার কাম তুলে দেয়াই উচিত 


[শিক্ষকতাকে যিনি জীবনের ব্রতন্ধপে গ্রহণ করেছেন এবং কর্তব্যনিষ্ঠার গুণে জনগ্রিক্তা অর্জন করেছেন, 


এমন একজন শিক্ষকের মতে, উচ্চতর মাধ্যমিক বা এগারো ক্লাসের শিক্ষা নিরর্থক, তা তুলে দেয়াই উচিত । 
ইনি হলেন বলির্হাট হায়ার লেকে গডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমরণ বন্দু । 


এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলিরহাঁটের সাহিতাপত্র ‘বর্ণালী’ সম্পাদক উপ্রবীর ঘোষ ।--স, লো ] 


১। প্রশ্নঃ যে ক’বছর উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা চালু 


হয়েছে তাতে কতখানি সাঁফলালাভ করা গেছে? 

উত্তর £ মোটেই সাফলালাভ করা ধায় নি' 
এপ্সন্েই সাফল্যলাভ করা যায়নি যে, কোর্স গুলিকে 
diversify করা হয়েছে; আর ক্লাস এইটের 
কোসেতে একট! Stream choose করে নেওয়ার 
পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের ওই বয়সট| (০০ carly. 


২। প্রশ্নঃ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা চালু হয়ে 
ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে? যদি ভাল হয়ে থাকে-কেল 
ভাল বা কেন মন্দ? 


উত্তর £ উচ্চতর-মাধামিক শিক্ষা চালু হয়ে 
ভালো কিছু হয়নি। ভালো হয়নি এজন্থে, ক্লাস 
€i॥-এর পর কতগুলে। 58০০৫ ছাত্র-ছাত্রীদের 
কাঙ্গে লাগবে না, যেমন = mathematics, 
38301 ইত্যাদি? এগুলে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা 
করে ছেলেমেয়ের । এগুলে। তোমার তেমন 
কোন দরকার নেই, য1 দরকার নেই, তা শিখতে 
বিতৃধ, বিশেষ করে অংক। অথচ অংক বিজ্ঞান 
ন! শিখলে সত্যিকারের শিক্ষা কি করে হয়! 

৩ । 


করচ্ছেশ। 


আপনি তে! অনেক বছর ধরে শিক্ষকতা 
আগের এবং বত মানের ছীত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক 


জী 


কেমন? আগের এবং এখনকার পড়াশুনার যো তফাৎ 


কি? যদি কিছু খারাপ হয়ে থাকে, তার সমাধাল-ই 
বাকি? 


উত্তর £ ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আগের থেকে 
অনেক নিয় পায়ে এসে দীড়িয়েছে। আগে 
উভয়ের সম্পর্কের যেমন ‘যোগ’ ছিল, এখন ত! 
আর নেই। আগের এবং এখনকার পড়াশুনার 
মধ্যে তফাৎ, ছেলেদের আগ্রহ কমে গেছে পড়া- 
শুনায়। আগ্রহ কমে গেছে এজন্যে, পুরনে! 
পদ্ধতি ব। পুরনে! পাঠক্রম চলছে, যা আজকের 
দিনের উপযোগী নয়। কিন্তু আগের দিনের একট! 
সুবিধা ছিল, লেখাপড়া করলে একটা চাকরী- 
বাকরী বা এ জ্রাতীয় কিছু পাওয়া যেত, এখন 
আর সে সুবিধা নেই। কাজেই পাঠের আগ্রহ 
ক্রমশ কমে যাচ্ছে। Higher Secondary 
বা 5০:০০! Final পাশ করে কিছু করার নেই 
বলেই কলেজে যাচ্ছে । সমাধান এই £ ইংরেজী 
আমলের পাঠক্রম বদল করতে হবে এবং মাধুনিক 
প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হবে । ক্লাস 
eight বা এ রকম কোন ক্লাস থেকে তাদের 
vocation এর বাবস্থা করতে হবে, যাতে তার! 
অন্নসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারে; এবং 


ত 
i 


লোকশক্তি 


যারা higher education-এর উপযুক্ত ব| ইচ্ছুক 
তাদের পরীক্ষা নিয়ে ভতি করতে হবে। ছেলের! 
যদি কোন 7:0500 বা আশ। না পায় তাহলে 
পড়বে কেন ? এবং employment exchange- 
এর দরজা! যদি ন! খুলে যায়, তাহলে পড়ার 
আগ্রহ আসবে কেন! 

৪1 প্রশ্নঃ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি করা যায় 
কিভাবে? 

উত্তর £ ইংরেজীর importance কমিয়ে 
দিতে হবে । হয় তুলে দিতে হবে না হয় optional 
করতে হবে। Compulsory Subject রাখবার 
কোন মানে নেই । ইংরেঙ্জীর জন্ত ছেলেদের অনেক 
সময় দিতে হয়, ফলে অল্কান্ত 30৮1০০-এর ক্ষতি 
হয়। ১Syallabus-কে modern করতে হবে। 
অংক-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভুগোল-অর্থনীতি এগুলোকে 
অবশ্যপাঠোর মধ্যে ঢোকাতে হবে। 5০০০] 
library, Laboratory-র উন্নতি করতে হবে | 

€। প্রশ্ব: সম্প্রতি যে কথ! উঠেছে উচ্চ.মাধামিক 


শিক্ষা তুলে দেওয়ার সে বিষয়ে আপনার মত কি? 
তুলে দেওয়া উচিত না উচিত নয়, এবং কেন উচিত বা! 
উচিত নয়? 

উত্তর উচ্চতর মাধামিক তুলে দেওয়াই 
উচিত। কতগুলো! 901১) যেমন অংক-বিজ্ঞান 
না শিখে মতাকারের শিক্ষা হতে পারে না; 
এগুলোকে ০0270915015 করতে হবে। যেঞগ্ুলে! 
লাগবে না, সে-গুলোয় মন দিচ্ছে না বা দেবে! 
না, এই যে মনোভাব, ‘এগুলো না শিখলেও চলবে 
এই মনোভাব মারাত্মক । বিজ্জান-অংক দরকার 
নেই সুতরাং বাদ দিই, এ খুব খারাপ । কতগুলে! 
subject এ জোর দিতে হবে, যেমন Arts-এ 
ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতি ইত্যাদি, Science-4 
ফিঞ্জিকস্‌, কেমিষ্টি, অংক ইত্যাদি : all these 
should be made compulsory. তারপরে 
higher education-এ গিয়ে যেট। পছন্দ করবে 
সেট! নিয়ে পড়বে। কিন্তু ভিত্তিটা all-round 
হওয়া দরকার । 





॥ লোকশক্তি'র নিয়মাবলী ॥ 


21 লোকশক্তি প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সধাছে বের হয়। 
২। প্রতি সংখ্যার মূল্য পঞ্চাশ পয়লা, বাধিক চাদা_৬'** (ছয় 


টাক! ), ভাক বায় লাগে না। 


৩। লেখা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র সম্পাদকেয় নামে এবং 
চাদ! ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ক চিঠিপত্র কম সচিবের 
নামে 0/০ গান্ধী শাস্তি প্রতিষ্ঠান, ১২ ভি, শংকর ঘোষ লেন, 
কলিকাতা-৬ এই ঠিকানা পাঠাতে হবে। 

৪1 উপযুক্ত কমিশনে এজেন্সী দেয়া হয়। 

৫ | বিজ্ঞাপনের হার £ সাধারণ পূর্ণ পৃঠা1--১৫**** অর্ধ পৃষ্ঠা 
৮০'*৪ কভার দ্বিতীয় ও তৃতীয়--১৭৫-* চতুর্থ--২০০'০%। 
প্রথম কারে সাধারণত কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া ছয় না । 


শত 


একটি সাক্ষাৎকার 


প্রধান শিক্ষক সমিতি একাদশ বর্ষের শিক্ষাক্রম চালু রাখার পক্ষে 


[ লাধারণভাবে বর্তমান মাধামিক শিক্ষা বাবস্থা এবং বিশেষভাবে একাদশ বর্ষের শিক্ষাক্তমের সার্থকতা প্রসঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধীরন সম্পাদক লীপ্রদ্থোৎকুমার সিংহের সঙ্গে আমাদের তরুণ সহকর্মী প্রপ্রি্ররগুন 


সাহ! ধা আলোচন! করেন, তা এখানে প্রবাশিত হল। 
লোকশক্তি’ সম্পাদকের নয্ন।--সম্পাদ্ক, লো কশক্তি ] 


প্রশ্ন £ বর্তমানের ১১ বছরের শিক্ষাক্রম 
আপনাদের দৃষ্টিতে সতাই মাথাভারী কিনা + যদি 
হয় কেন? 

উত্তর £ না, মাঁথাভাবী নয়। 

প্রশ্ন £ যে উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাক্রম সরকার 
প্রবর্তন করেছিলেন, তা কতটা সফল বা বিফল 
হয়েছে? 

উত্তর £ সরকার যতটুকু চেষ্টা করেছেন, ততটা সফল 
হয়েছে । আর যতটুকু চেষ্টা করেননি, ততট! সফল ছলনি। 
আজকে মাধামিক শিক্ষার অবধ্যবস্থার জন্য সরকারের 
অবাবস্থা এবং কার্পণাই দীয়ি | সরকার ঠিকমত স্থুল- 
গুলিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন নি। ছোট ছোট 
স্ুলগুলিকে ভালভাবে আধিক সাহাধা করেন নি। 
কোঁঠারী কমিশনের রির্পোটে যা যা করতে বলা হয়েছিল, 
তা তা যদি সরকার করতেন, তবে অবস্থা এতটা খারাপ 
হত না। আাজকের এই অবাবস্থার জন্য পদ্ধতি দাঁয়ী নয়, 
দায়ী সরকারের অবাবস্থা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পরাস্ত 
সরকার মাঁধামিক স্থলগুলির সম্পর্কে কোন খোজ খবরই 
নেন নি! আজকে সরকার চাইছেন পদ্ধতি পালটাতে, 
আবার সেই পুরানো! বাবস্থা আসতে, ফেন না স্থল- 
গুলিকে আধিক সাহাযা কম দিতে হবে| সরকারের 
উচিত ছিল বর্তমান ১১ শ্রেণীর স্কুলগু'পকে ভালভাবে 
সাহায্য করে ১২ শ্রেণীতে উন্নীত কর]। 


২১ 


বলাই বাহুলা, প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব কোন অংশেই 


প্রশ্ন £ পূর্বের ১০ বছরের শিক্ষাক্রম পুনরায় 
প্রবর্তনে সমস্যার সুরাহ! হবে বলে মনে করেন 
কিনা এবং যদি হয়, কেন? 

উত্তর £ পূর্বের ১৭ বছরের শিক্ষাক্রম চালু করলে 
কোন হরাহাই হবে লা। সরকারের সবচেয়ে ভাল কাছ 
হবে, যদি তারা বর্তমান ১১ বছরের পাঠাক্রম কি কি 
কারণে ব্যর্থ হয়েছে, সেই কাঁরণগুলি দূর করেন। আর 
যদি বার্থই হয়ে থাকে, তবে সেই বার্থতা কি কি কারণে 
হয়েছে, তা যাচাই কর! এবং সেগুলি যাতে দূরীভূত হয়, 
তার চেষ্টা করাই হবে সরকারের প্রকৃত কাঁজ। 

প্রশ্ন £ আপনারা কি কি কারণে বর্তমানে 
১১ বছরের কার্যাক্রম বার্থ হয়েছে, বলে মনে 
করেন? 

উত্তর £ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, একমাত্র পশ্চিম 
বঙ্গেই কোথাও স্থূল পরিচালনার ব্যাপারে কোন “code 
of conduct” নেই | এর ফলে স্থূল পরিচালনার ক্ষেত্রে 
একটা বিশৃংখলার সহি হচ্ছে। শিক্ষকরা কদিন ক্লাস 
করবেন, তাদের কর্তবা, ছাত্রদের বর্তবা, কতৃপক্ষের কর্তব্য, 
সে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থুলগুলিতে কোন “নিদিষ্ট 
আচরণ বিধি” মানা হয় না। ফলে যে যার ইচ্ছেমত 
কাজ করেছে। আমাদের মতে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের যা 
যা দোষ আছে তা দূরীকরণের পন্থা বা নিয়ম-কানুন চালু 
করতে হবে। 


দি ২ 


লোকশক্তি 


তাছাড়া, সর্বন্তবে মাতৃভাষায় শিক্ষ) চালু করতে হুবে। 
বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য -সর্কক্ষেত্রে মাতৃভীষায় শিক্ষা দিতে 
হবে। ম্াতভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হলে ছেলেরা ভালভাবে 
শিখতে পারবে এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ বাড়বে । ইতরাকীকে আরো সহক্জ করতে হবে। 
পাঠ্যস্চীর মধো বেশ গলদ আছে। ইংরাজীকে দরকার 
হলে Optional Subject হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। 
আসল কথা, স্কুলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বাবস্থা 
করতে হবে। 

সবশেষে বল] বায়, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্যদ্‌ 
এত বছর হয়ে গেল, মাধামিক শিক্ষা গলদ দূর করার 
কোন বাবস্থাই করেন নি। এই পর্ধদ এতদিন পর্য্যন্ত শুধু- 
মাত পরীক্ষা নিয়েই ক্ষান্ত ছিল, স্থুলের পঠন-পাঠন, পরীক্ষা 
পদ্ধতির উন্নতির ভগ্ক কোন কিছুই করেলি। এটা এতদিন 
একটি পরীক্ষা গ্রহণের কমিটি হিসাবে কাজ করেছে। 
পরীক্ষা পদ্ধতির ও পাঠাস্থচীরর যে পরিবর্তন দরকার, তা 
নিয়ে মাধামিক শিক্ষা পর্যদ কোন চিন্ত! করে নি। তাই 
সরকারের উচিত লর্ধপ্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষায় কি কি গলদ 
সহি হয়েছে, পাঠাস্ুচীতে কি কি গলদ রয়েছে, পরীক্ষা 
পদ্ধতিতে কি কি গলদ আছে, কি কি কারণে মাধ/মিক 


শিক্ষার অবাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ত! দূর করার চেষ্টা কর]। 
এই শিক্ষাক্রম পালটিঘ্রে কিছুই হবে লা বরং নৃতন সমস্যার 
সি হবে। 

প্রশ্ন £ আপনারা কি মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
“Job-oriented” করতে চাল ? 

উত্তর £ হা, আমর! চাই স্কুলের শিক্ষা শেষ করে 
প্রতোক ছেলেই যাতে কাজ পায়। তাহলে, কলেজে ব1 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে এত ছাত্র-ভীড়ও হবে লাঁ। ফলে উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাবস্থাট] কমে ধাবে। 

বর্তমানে বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃপক্ষ চাইছেন আগের দশম 
শ্রেণীর পদ্ধতিতে ফিরে আগতে | কেননা, চাইছেন কিছু 
বেশী করে টাকা জোগাড় করতে । আগের বাবস্থা ফিরে 
এলে, কলেজে ছাত্র বেশী হবে| ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আয় বাঁড়বে। 

আমরা চাই বর্তমান secondary education ট1 
০০22021515 ব! স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা) হবে। অথাৎ এর পর 
ছেলের! আপন দক্ষতা অনুসারে যে কোন কাঁজে যেতে 
সক্ষম হবে| যারা একমাত্র উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী, তারাই 
শুধু কলেজে ঢুকবে। উচ্চশিক্ষায় তাহলে এতটা ভীড় 
ইবেলা। 


স্বাধীনতা £ রজতজয়ন্তী 


আমি চন্দন কাঠের বাকে 

অনেক যত্বে রেখেছিলাম সবুজ সবুজ আশ! 
রাত্রিশেষে ভোরের আকাশ জুড়ে 

আমি সাঙ্গিয়ে ছিলাম নীল নীল স্বপ্প 
আমি চাতকের চেয়েও 

অধিকতর আগ্রহ নিয়ে বসেছিলাম 

সেই আলোকভর! দিনের জন্য । 


বই 


আমার অস্্রানের মাঠ খ। খ' 
তুষ্ট কীটে নষ্ট করেছে সমস্ত ফসল, 
আমার চন্দন কাঠের বাক্স খালি। 
* চতুর্দিকে ধূসর শূন্যত! 
মুঠো ভতি পরিসংখ্যান এবং পরিকল্পনার 
বার্থ হাতছানি! 
স্খত্গশেন পাত্র 


দশ ক্লাশে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় 


দক্ষিণ কলিকাতার যে স্কুলে আমি শিক্ষকতা 
করি সেখানকার এক বৃদ্ধ মাষ্টার মশাই কিছুকাল 
আগে একবার পরিহাস করে বলেছিলেন_স্কুল 
হ'ল হায়ার, পড়াশ্ুন! নাই আর।” বৃদ্ধের কথা 
সেদিন নিছক প্রলাপোক্তি মনে হয়েছিল । ভেবে 
ছিলাম নতুন শিক্ষাবাবন্থাকে অভ্যর্থনা জানাতে 
তার স্থবির মন সম্ভবতঃ অপারগ । কিন্তু যতই 
দিন যেতে লাগল, অভিচ্ভ শিক্ষকের কথার সারবত্তা 
ততই বেশী উপলব্ধি করতে লাগলাম । এখন আট 
বছর শিক্ষকতা করার পর আমারও ইচ্ছে হয় তার 
কথার পুনরুক্তি করি। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় ঝবস্থাপনার প্রংধান্ত যতো! বেশী শিক্ষার 
প্রাধান্থ ততো কম, এ সত্য আজ ক্রমেই পরিস্ফুট 
হচ্ছে । শিক্ষাসংস্কার স্বীম শিক্ষা-সংহার স্বীমে 
পর্যবসিত হয়েছে । পুরোনো দশ বছরের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের দাবী ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে 
উঠছে। 





স্্ীননী কুও 


দশ ন। একাদশ-_এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
উভয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার অপেক্ষা 
রাখে । পুরোনো স্কুল ফাইনাল ব্যবস্থায় ছাত্রদের 
সব বিষয় পড়া বাধ্যতামূলক ছিল। ইংরাজী ও 
মাতৃভাষা ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, 
সংস্কৃত সকলকেই পড়তে হত । এই সঙ্গে বিজ্ঞান 
অতিরিক্ত গণিত এচ্ছিক বিষয় হিসাবে নেওয়া 


২৩ 


চলত । সব রকম মৌলিক বিষয়গুলির পঠন 
আবশ্যিক থাকায় এ সব বিষয়ে সব ছাত্রেরই 
কিছুটা অধিকার জন্মাত যা পরবন্থী জীবনে সব 
ক্ষেত্রেই নিয়তম কার্যোপযোগী জ্ঞানের যোগান 
দিত এবং কলেজী শিক্ষার সহায়ক হত। কোন 
Stream-Division ছিল না। পরব্তীকালে 
স্কুল ফাইনাল পাঠক্রমের পরিবর্তন কর! হয়েছে। 
এখন ভূগোল ও ইতিহাসের বদলে সমাজবিগ্ঠা 
নেওয়!। চলে ৷ দুটি Elective Subject নেওয়। 
বাধ্যতামূলক ৷ সংস্কৃত আর আবশ্যিক নেই! 
সামাম্য পরিবর্তন সত্বেও স্কুল ফাইনালের বর্তমান 
পাঠক্রম ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রয়োক্সনোপযোগী 
বলেই আমার মনে হয়। অন্যদিকে হায়ার 
সেকেণ্ডারী ব্যবস্থার পাঠাক্রমে এক বিরাট পরিবর্তন 
আনা হয়েছে । নবম শ্রেণীতে প্রবেশ করার সঙ্গে 
সঙ্গেই ছাত্রদের কোন না কোন বিশেষ Streamএ 
চলে যেতে হয় । স্বভাবতঃই বিজ্ঞান ও বাণিজাক 
বিভাগের চাহিদাই বেশী। মানবিক বিভাগের 
যারা আসে তারা সাধারণতঃ ছাত্র হিসাবে 
পেছনের সারির । সব বিভাগের নিজন্ব Com - 
bination subjects আছে । ল্য নবম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ অপরিণত মস্তিষ্কের কিশোরের পক্ষে এই 
সব কলেজ পর্যায়ের বিষয়গুলি আয়ত্ত করা কঠিন 
হয়ে পড়ে। ভেবে দেখুন, একটি ১২/১৪ বছরের 
কিশোর শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনী তত্ব" হৃদয়ঙ্গম 
করার চেষ্টা করছে! এর ফল যা হবার তাই 
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লোকশক্তি 


হয়েছে. ছাত্ররা মুধস্ত করে পাকা করার চচষ্টা 
করছে, কেউ বা সহজতর কোন উপায়ের সন্ধান 
পেয়েছে । নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের ছাত্রদের 
সমাজবিদ্তা ও গণিত এবং মানবিক ও বাণিজ্যিক 
বিভানের ছাত্রদের গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান কোর 
বিষয় হিসাবে পাঠা । যেহেতু কোর বিষয়ের 
ফাইনাল পরীক্ষা হয় না, কাজেই এগুলি 
স্বভাবতঃই অবহেলিত । স্কুলের পরীক্ষায় এ সব 
বিষয়ে পাশ করানো ম্বভাবতঃ স্কুলেরই দায়িত্ব 
হয়ে পড়ে । কখনও কখনও প্রশ্ন পূর্বাহ্ন জানিয়ে 
দিয়ে সমস্য! সমাধানের চেষ্টা করা হয় । এ সবের 
নীট ফল--এ সব বিষয়ে ছাত্রর! কিছুমাত্র জ্ঞান 
অর্জন করে না । ভূগোল, গণিত ও ইতিহাস সব 
বিভাগে শেষ পরীক্ষার জন্ বাধ্যতামূলক পাঠ্য 
ন! হওয়ায় এসব বিষয়ে অনেক ছাত্রেরই ভালভাবে 
জ্ঞান থাকেন]। ফলে “দাজ্জিলিং বোধ হয় ক্যানিং- 
এর কাছাকাছি" এ ধরণের অভিনব উত্বর লাভের 
অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়' পৃথিবীর মানচিত্র 
সম্বন্ধে সব বিভাগেরই সাধারণ ছাত্ররা নিতাস্তই 
অদ্। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধেও বিজ্ঞানের 
ছাত্রদের কিছুমাত্র ধারণা থাকে না। গণিতের 
বাপারে মানবিক বিভাগের ছাত্রদের অজ্ঞতার 
কথা বল! বাছুলা মাত্র । ছাত্রদের দোষ ন! দিয়ে 
নিঃসন্দেহে বলা যায় এই দোষ সম্পূর্ণরূপে উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার । এই বাবস্থা শিক্ষার 
বিরাট সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়ে আজকের 
ছাত্রদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের 
পক্ষে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে । অনেক অর্থবযয়ে 
এবং অনেক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করেও যে 
বাঞ্ছিত ফললাভ হয় নি এখন অনেকেই ত! 


হৃদয়ঙ্গম করছেন। শেষ পরীক্ষায় ছাত্রদের 
ভয়াবহ ব্যর্থতার জঙন্ক ছাত্রদের বা শিক্ষকদের ঘাড়ে 
দোষ চাপিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার নিজন্য দৈশ্ত অস্বীকার 
করাযাবেনা। 


তাহলে বিকল্প কী ব্যবস্থার কথা ভাব! যায়? 
আমার মনে হয়, পুরোনো দশব্ছরের স্কুল 
ফাইন্তাল ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। এ 
ব্যবস্থায় কোন Elective Subject এর বোঝ 
ছাত্রদের ঘাড়ে চাপানো হবে না। সব বিষয় 
পড়াই বাধ্যতামূলক থাকবে । ফলে এ সব বিষয়ে 
ছাত্রদের একটা নিয়তম জ্ঞান অর্জনের সুযোগ 
থাকবে, সিলেবাসের বোঝাও কমবে । ১৩/১৪ 
বছর বয়স নিশ্চয়ই বিশেষীকরণের বয়স নয়। দশ 
বৎসরের শেষ পরীক্ষা পাশ করার পর ছাত্ররা 
স্কুলেই আগেকার দু'বছরের Intermediate 
C০Ur5€ পড়তে পারে তাতে একদিকে পাঠক্রম 
ও ভারী হয় না, অন্যদিকে উন্নত বিষয়গুলি 
পড়ার মৃত মস্তিষ্কের পরিপকতাও ছাত্ররা লাভ 
করতে পারে। এখনকার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে 
প্রচুর যোগা শিক্ষক আছেন যারা এ দায়িত্ব বহন 
করতে পারবেন। সম্প্রতি কেউ কেউ স্কুলেই 
একাদশ শ্রেণীর স্থলে দ্বাদশ শ্রেণী খোলার দাবী 
জনিয়েছেন। এ প্রস্তাব গ্রহণষোগা যদি সেই 
সংগে দশ বছরের পাঠশেষে কোন ফাইনাল 
পরীক্ষার বন্দোবস্ত থাকে । নতুবা সমস্যা বাড়বে 
বলেই মনে হয় । এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা 
পরিচালক তার! এ ব্যাপারে যতশীস সিদ্ধান্ত 
নেবেন ততই ভাল। লক্ষ লক্ষ সম্তাবনাপূর্ণ জীবন 
নিয়ে ছেলেখেল! আর কতদিন চলবে? 





৪ 


এই পঁচিশ বছর ? কী চেয়েছি কী পেয়েছি 


বসিরহাট কলেডের ছাত্র শ্রীপ্রবীর ঘোষ 
আমাদের প্রশ্নপত্রের উত্তরে বলেন: 

* আমি কোন বিশেষ রাঁজশৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী 
নেই, তবে সাধারণ লোকের] সাহাব্য পেলে ব। তাদের 
উন্নতি হলে খুব খুশী হই । আসলে, রাজনৈতিক ব্যাপারে 
আমার তেমন কোন উতৎসা€-আগ্রহ নেই। 


৬ স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণভাবে আমার 
মত £ স্বাধীনতা সবাই চায়, আমরাও চেয়েছি, কষ্ট 
করে পেয়েছিও। তবে ‘লত্যাকারের স্বাধীনতা' পেয়েছি 
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 


* যুবক ছিসেবে শ্বীধীনতার এই পঁচিশ বছরে আমি 
পেয়েছি যা কিছু তার চেয়ে পাইনি বেশী। আর আশা! 
আশা তো অনেককিছু কোরেছিলাম, কিন্ত সে আশা 
পূরণ হয়নি বললেই চলে । 


* অধিকাংশ লোক যে কথা বোঁলেছেন, ঠিকই 
বলেছেন। এর কারণ বলতে গেলে সত্যিকারের শিক্ষার 
অভাব, দলাদপি, একতার অভাব ইতাদি। এগুলোর 
ঠিক ঠিক বাবস্থা হোলেই সমাঁধান। আমাদের দেশের মত 
এত রাজনৈতিক দল অন্য কোন দেশে বোধ হয় নেই। দল 
থাকবে দুটি, বড়জোর তিনটি, ভাতে সংঘবদ্ধভাবে কাজ 
করার বা লমালোচন1 করার বেশ সুবিধা হবে বলেই মনে 
হয়। কোন কাজ এক! এক! করা যতথানি সহজ, সংঘবতধ- 
ভাবে বা একত্রিত ভাবে কর! তার চেয়ে অনেক সহজ। 
সুতরাং একত্রিত হবার প্রয়োজন আছেঃ কিন্তু একতা 
অভাব যথেষ্ট । 





* আঁমার কলেজের শিক্ষাই এখন ৭ শেষ হয়নি, সুতরাং 
আমি বেকার নই। কর্মপ্রচেষ্টার কোন অভিজ্ঞতা নেই 
মানে চাকরীর জন্যে এখনও পর্যন্ত একটিও দরখাস্ত 
লিখিনি বা চেষ্টা করিনি। 


৬ আন্দোলন একটা ন! একট] প্রাঃ লেগেই আছে। 
আন্দোলন করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অগ্তায়ের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটাই তো! উচিত। আন্দোলন 
যদি করতে হয়ঃ তবে সংঘবদ্ধভাবে জোরদার করতে 
হবে। আন্দোলনে নেমে দাবী না মেট! পর্যন্ত, ত1 
প্রত্যাহার করে নেওয়া বা পিছু হটা আদৌ সমথন 


করি ন|। 


* বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প এবং বেকারত্বের উপর 
অগ্রাধিকার দেওয়! উচিত। 


* যুবশক্তিই তে! মূল শক্তি, স্থৃতরাং জাতীয় উন্নয়নে 
যুবকদের মূল বা আসল ভূমিকা নেওয়াই তে! উচিত । 
কুটির শিল্প বৃহদায়তন শিল্প এবং বিশেষ করে গ্রামোন্ননের 
মধ্যে দিয়েই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব! ভারতবর্ষে শহরের 
তুলনায় গ্রাম-ই বেশি অথচ সেই গ্রাথকেই অবহেলা 
করে শহরের দিকে সবিশেষ নজর দেও! হয়। গ্রামের 
উন্নতি হলেই দেশের উন্নতি | স্থতরাং গ্রামোন্রয়নের 
ব্যাপারে যুবকদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে 
দিয়ে সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করা উচিত। 

* বর্তমানে যে শিক্ষানীতি চালু আছে তার অনেক 
পরিবত ন হওয়ার সবিশেষ দরকার। এখনকার শিক্ষা 
শিক্ষা ন! প্রহসন! অধিকাংশ ছেলেমেয়ের! টুকে পাশ 


২৫ 


লোকশক্তি 


করেন। আত সম কিছু সখ/ক ছাত্রছাত্রীরা আছেন, 
যাবা টুকতে চান না, কিন্তু পরিবেশ তাদের টুকতে বাঁধ) 
করায়। এখন আবার পূর্বের শিক্ষা বাবস্থা চালু করার 
কথা উঠেছে, অর্থাৎ স্কুলে দশক্লাল, ইণ্টারমিডিয়েট ছুবছর- 
ডিগ্রী কোষ ছুবভর (অনেকে আবার ভিগ্রী কোল 
অনাস ভিন বছর থাকার কথা বলছেন)। স্থতরাং 
পরোক্ষভাবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, বতসমান শিক্ষা- 
ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থা থাক! 
উচিত নর, কেননা অনেকে ভালে! লিখতে পারেন, 








লিখতে পারেন না। স্বতরাং উভয় বাবস্থাকেই পরীক্ষার 
মধ্যে দিয়ে গ্রহণ কর] উচিত । আমার ৩1 প্রতিমাগে 
বা পনেশেো দিন ম্স্তর ক্লাসের মধো দিয়েই করতে হবে 
এবং তার সামগ্রিক ফলাখল যোগ দিয়েই বাক 
ফলাফল বার হবে। তাতে ছেলেমেয়ের! কিছু শিখতে 
পারবে এবং ইচ্ছামত ফাঁকি দিতে পাহস পাবে না। 

* ভারতের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্রের বিকাশ হয়নি বোললেই চলে। বর্তমান 
সরকারী নীত আমি সমর্থন করি বটে, কিস্ক তা ঠিক ঠিক 





বলতে পারেন না| অনেকে ভালো বলতে পারেন, কাধকরী হয় কই! 
আমাদের হোমিওপ্যাথিক এবং বায়োকেমিক ওষধ 
বিশুদ্ধ ও সুলভ 
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€ বিশেষ অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির তত্বাবধানে ওষধগুলি শক্তিকৃত এবং পরিবেশিত হয়! 
€ আমাদের উধধ ব্যবহারে রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করিবে এবং আপনার স্থনায বৃদ্ধি পাইবে । 


এম, ভ্াচার্যয এণ্ড কোং, প্রাইভেট লিঃ - 


হোমিওপ্যাথিক কেমিণ স্‌ এণ্ড ফাল্মাসিউস্‌ 
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


২৬ 


শন 


ননদ 


দ্বিশতৰাষি ক শদ্ধাৰ্ছয 








আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন 
ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী 


উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের রেনেদাকে পূর্ব প্রাচ্যের ভোরের পাখী বল! যায়। 
ভোর লা হতেই বনের পাখীর কলগীতি শিশুর প্রথম ঘুম ভাভীয়। 'ডারতে প্রথম বাংলাতেই লাগে 
ইউরোপীদ্ জীবনবাদের ঢেউ। এই জাগরণের দুপিঠ বৃদ্ধি ও জীবনবাদ ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি ও । 
সভাতার দুয়ার খুলে দিল। রাজা রামমোহন বোঝালেন, ইংরেক্সী ভাষ! ও বিজ্ঞান চর্চায় ভারতের কল্যাণ। 
এই প্রগতিকে মাথা পেতে নিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম! বিব্বসর্বন্ব ইংরেজ 
অর্থকেই সামাঞ্চিক মানদণ্ড করতে চাপ কৃষ্টি করল ভারতীয় জীবনে, মন্য্দিকে জাতীয় কৌলিন্তে বহু হিন্দুকে 
থৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট দেখে, রাঙা রামমোহন প্রথম বাধ সাঁধলেন শ্রেণীহীনত! অবাধ মেলামেশ! প্রভৃতি সরল 
পদ্ধতিতে এক নৃতন সমাজের প্রবর্তন ক’রে। 
ইতিহালিক টয়েনবী ভারতের রামমোহনের সঙ্গে রাশিয়ার পিটাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন তা যথাথই । 
ধর্ম, লমান্রশিক্ষ, বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা ও কর্মের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন রামমোহন, পুরোহিত শালন থেকে মাঙুযকে 
মুক্ত করতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রচেষ্টা লব্ধ ধর্ম সমন্বয়ের স্বপ্নে ও একেশ্বরবাদের প্রবর্তনে রামমোহনের তুলনা 
নেই । স্বাধীনচেতা ৱামমোহনের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে 'ম্স্থচী' ও 'প্রল অডিন্তান্সের বিরুদ্ধে পত্র" কবি 
মিণ্টনের আরিও পে! গোটিকার মতই উদ্দীপ্ত । 
রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৪ সালে! যোৌবনেই ফরাসী বিপ্লবের হোমাগ্রি স্পর্শ করেও বামমোহন 
আবেগ প্রাণতায় সুস্থ ও সবল চিন্তার ধারক ও বাহক ছিলেন। স্বাধীনতার অগ্রদূত রামমোহন পাশ্চাতোর 
আল-বিজ্ঞানকে ভারতীপ সাধনার সঙ্গে একীভূত ক’রে চেয়েছিলেন প্রথম বাংলাভাষাকে জাতীয় আশা- 
বআঁকাক্কার বাহক করতে; তেমনই হিন্দী বা প্রতোকটি প্রাদেশিক ভাষাকঞ্েইে। তাই বাংলাদেশই ভারতবর্ষের 
“থম স্বপ্রদ্রক্টী, শার রামমোহন ‘দি ফাদার অফ মডার্ণ ইণ্ডিয়া ৷” 
রামমোহনের পিতা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও ভূম্)ধিকারী রামকান্ত রায়, মাতা তারিণী দেবী 
যলঠঠাবতী হিন্দু রমণী । আরবী, ফাঁপা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার সঙ্গে বেদ, পুরাণ, বেদান্ত উপনিষন, 
সলাম ও খৃষ্টধর্ম সম্বপ্ধেও তিনি বেশ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সার সমস্ত কর্ম বাদ দিলেও শুধু শতীদাহ 
১থ] নিবারণের প্রচেষ্টাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিবভাম্বর | মহান প্রতিভা মাত্রই সমসাময়িক কালে সাধারণের 
আরা উপক্ষিতই হয় না, নির্মম আঘাতে পয্যু্স্ত হয়। এইটাই চিরন্তন । রামমোহনের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম 
><যনি | প্রবল সত্যাসক্তি, নিবিড় মানবপ্রেম, ঘোর বাঁধাবিপত্তির মূখে অদমা সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব, তেজস্থিতা 
২ শৃক্তিমত্তায় তিনি ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ । এই গ্রাভীর হদহ্রধ্মী মানুষটি তাঁর দীপ্ত মশীষা নিয়ে ক্ষুরধার 
লেৰনী দিয়ে যে অভিযান করেছেন তা দুর্জয় । তিনিই প্রথম পুরাণ, উপনিষদকে বাংলা অনুবাদ করেন। 
তিনি বলেছেন, "আমি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানাদি নান! সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশান্ত্রের গৃঢ় আলোচনা ক'রে 
| দেখেছি যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্ত, এই যূল্যমতে সকলের একা আছে, কেবল অবান্তর ভেদ 
৷ লইয়া বিবাদ বিসন্বাদ।* 





২৭ 


তাল রক্ষা 


সমস্ত চৈতস্ক আঙ্র ভোরের আলোয় ভরা 
একান্ত দর্শন লাভা শ্যামল সুন্দর মূর্তি 
চেতনায় উদ্ভালিত যুগল কান্তির জ্যোতি 
উল্লাসিত দীপ্ত মনে মানস মহিমা কেন্দ্ৰে । 


প্রাণের প্রকাশ পাবে একটি বাশির সুরে 
অনাবিল আকুতির ফ্রুবসত্যে জাগুতির 

সুখী তৃপ্ত গাঙ্গেয়ের ধারাস্রোতে নিতাকার 
গতিমুক্তি মন্ত্মুগ্ধ যাদু দণ্ডে অনর্গল । 


সামাজিক কর্মশ্ুত্র শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থ লুক 
লোলুপ নিহবার ধারে আতঙ্কিত হবে কেন? 


শুধুমাত্র হীলমন্ত জঘন্য বৃত্তির চাপে 

লঘ্িঃ দলের সভ্য যন্ত্রনায় কাতরাবে ! 

তুমি আমি সামাজিক সুভদ্রের নাগরিক, 
পরোয়া করবে কেন ? শুধু তাল রেখে যাবে । 


ব্রতেসজ্দ্লাথ মল্লিক 


ই 








অভিজ্ঞান 


তোমার ওই কাজল কালে! ছুট নয়নে 

শান্ত সমুদ্রের সলীল রহস্য, 

কপোলের কোলে কোলে 

সক্কোচের আবীর, 

অধরের তীরে তীরে 

উষার আকাশ, 

কণ্ঠের সংযমে 

উচ্চারিত গোপন কথাটি, 

তুমি আর আগের মতে! নেই। 

তাই বুঝি ভেবেছিলে, 

হঠাৎ এসে 

তুমি আমাকে চমকে দেবে ! 

সকালের সূর্যকে গোধূলির আকাশে দেখি, 

রূপান্তর হয়েছে তার 

তখন তো হয় না দিগ ভ্রম, 

সুর্যের পরিচয় তিমিরনাশনে । 

তোমাকে দেখামাত্রই 

আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, 

প্রাণে আসে প্রেরণার জোয়ার, 

চোখে জলে অন্ুরাগের আলো; 

সেই আলোকে 

আমি তোমাকে চিনে নিই প্রতিবার । 
_হিমাভ্ি 


September, 1972 LOKASHAKT! Reg. No. ০-17+ 
Telephone: 34-7035 | 


৬৩. 
১২১৬ 


১ লোকশক্তি পর 


গ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের পত্রিকা এবং বাংলাভাষায় এ-ধরণের একমাত্র পত্রিকা । 
গ প্রতি সংখায় একটি প্রশ্ন বা প্রপঙ্গের তথ্যভিত্তিক আলোচন! । 


বিভিন সংখ্যার কয়েকটি প্রসঙ্গ 


বাঙলাদেশ, ছাত্র-যুব অসস্তোষ, কলিকাতা, পরীক্ষা সংস্কার, Ed 
হিংসার রাজনীতি, প্রাথমিক শিক্ষা, কাজ চাই। | 





্ '-& 
স্বাধীন ভারত রঙ্গত জয়ন্তী সংখ্য! Cs 
রে হস সপ 2 LI YC S22 TEESE SIN TRIE STE S AMET ERNE NE 27 
পরিকল্পনা এবং তথাপূর্ণ রচনায় চিন্তাশীল মহলের উচ্ছৃপিত অভিনন্দন-ধন্য ৷ 
লেখকগণের মধ্যে আছেন £ 
অন্দাশংকর রায়, পান্নালাল দাশগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, ডঃ সুভাষ সরকার, 
অম্নান দত্ত এবং আরও অনেকে । Me 
মূলা--এক টাকা ৷ রি 
'লো কশক্কি'র বাধিক চাদ! ছ’টাক! মাত্র। 





শান্তিরঞ্জন ঘাস কতৃকি শরৎ প্রেস লিঃ ১০1২০ রমানাথ সজুযদার ছাট হতে মুজ্িত এবং গান্ধী শান্তি এ 
৯২দিড, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হতে গ্রকাশিত। 





